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101, 91711710801 110 (276-181179 - 8010%/27)) 
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[.61, 91111 10101161018 (290-11998165৬/21 (১.0) - 811018]1) 
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1%911810, 91011 10971018 2021109 (234-151211059221 - 210118) 
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151. 
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164. 
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10090611051 456 91 তি 90765.01 1167119675 01 6196 
ড/55: 8671681 1:68181801$6 4.556101910---০0171৫- 


1810900, 91771 9001795 011817018 (237-0178169 - 8018118) 
14911১9১1 7809৩, 9101 (41-019198 _ 118109) 

119109৭9101 89101011) 861811 (207-1218191- 11101780016) 
19109, 91711 001801181 (125-58018101501708 - 24-081258185) 
119109, 91711 12115111651) 0126-109100510 7 24-68185785) 
11911), 91111101091 3110891) (210-0070811010 14101790015) 
21166, 91071 981617018 ৪0) [242-195101081 (9.0.) - 21119 
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11017091, 91771 901001181 [79-1181151017211 (9.0.) - 2018] 
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179. 
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181. 
182. 
183. 
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185. 


186. 
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188. 


189. 
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651 8570581 14561518856 8356777)19---00771. 


18101, 101- 987101)0 811 [232-817081 (95.1.) 71110187016] 
11910770081, 9101 991711 (285-1801001 - 817011810) 
11920170817 91011101110 আহা (264-001880017]-8810%817) 
110. 49৫] 8811, 51111 (60-1901718] _ 7/10151)108)80) 

110. ২5281700017, 5101 (153-5110811) _0810008) 

11102, 91011 28085 [26-2181751058 (9.1) _ 00910961178] 
111 0095 99990, 91711 (1 15-1191)651)1918 - 24-181581785) 
11117781011 71012171180, 91011 (71 81451010818 - 8018) 
1$1151018, 91011 /১০৪110 (212-1২817778£81 - 14110179081) 

10158, 9111 10891111390) (251-991710019 _ 9ঞ1710018) 

1৬11018, 101. 4১517010 (108-1808001 - 24-281581185) 

108, 91011 501761018 ৪0) (156-9691091) _ 081001009) 


110119111790 101128]) 4১11, 9111 (29-0081001118 - 91651 
[0118]001) 


1101701702, 91111 14180178961 (70-781851711)018 _ 19019) 
110101091, 91011126761) (104-38181]001- 24-78158145) 
1101091, 91711 1179001001)0 (204-191)158081 - 14101780016) 


*৬1011091, 9111 0817651) 011811018 [100-0958৮9 (9.0) - 24- 
চ8159193] 


141011091, 91111 15511101[17]811 [97-178-08 (5.0.)-24-চ818810983] 


11010091, 91011 ৪] 1017791 [170-01906119 010) (5.0.) - 
[70/181] 


14110170919 91711 985810108 900 (291-81719011781-311010011) 
11011091, 51011 5811890011) (73-0118018 - 8৫19) 


11017081, 91111 99011011510 [99-17117081881] (9.0.) - 24- 
78157)85] 


11011228 12959811), 101. নেহা - 24-781£91785) 


%111 


/১10809066169] 14856 91 [২7865 01116108915 01 006 
168 8৩7881 7,8815196156 /955618001)---00714- 


190.119516118)00117 /১11760, 9111 (35-09178919101081- ৬/65010)117210011) 
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192. 


193. 


94. 
195. 
196. 
197. 
198. 
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200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
204. 
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207. 
208. 
209, 
210. 
211. 
21. 


213, 
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1/110118, 9111 01010091191) [105-02181711)% ৮/25 (5.0.) 
24-81691785] 


1/10101080115/0. 91011 /১11110911000 (76-1611511118291 $/950 _ 
৪৫19) 

৬1010751195, 91)11 1111 (252-01708 - 92108018) 

10101161150, 91111 821180908 (259-11112081 - 8010%/911) 
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1101016106৩, 9111 81121918108 (78-981101081 _ [৪19) 
11010176106, 51771 315/8180) (202-18া7]01 14110190016) 
14010161160, 9101 70১10631 (166-79011]01 _ 130৬/1807) 
11010761166, 91111 [818)/211085 (95-7385111781 - 24-701521085) 
1101061)56, 51117 [বা 107 (112-8617814 295. - 24-701297085) 
11011101196, 91111 ৪01) (113-8911919 455. - 24-781601785) 
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9117118, 91771 91651) (30-1-818170151)1 - ৬6510178001) 
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1116 45567019101 17) 06 16515190156 011810961 01 076 /55501001% 
70056, 0810008, 07170170989, 10106 22170 /১00111] 1985 £ 12.00 17007. 


7 ?ি১ছ?খ] 


1. 9069%61 (91111799171 0001 758117)) 11) 006 00811, 9 141115- 
165, 11 11110150515 01 90216 270 132 1$151710015 


ভবতোষ দত্ত কমিশন-এর প্রতিবেদন 


*২০২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৪২৩।) শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) ইহা কি সত্য যে, ১৯৮১ সালের নভেম্বর মাসে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা 
বিষয়ের শ্রীভবতোষ দত্তের নেতৃত্বে ঘে কমিশন গঠন করেছিলেন উত্ত কমিশন 
সরকারের কাছে তার প্রতিবেদন পেশ করেছে; এবং 


(খ) সত্য হলে - 
(১) দত্ত কমিশনের এই প্রতিবেদন কোন্‌ সময়ে রাজ্য সরকারের হস্তগত হয়েছে; ও 


(২) উক্ত প্রতিবেদনে দত্ত কমিশন স্নাতক পর্যায়ে কলা ও বিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই ইংরাজী 
ভাষা শিক্ষাকে আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে চালু করার সুপারিশ করেছেন কিনা? 


[12.00-12.10 7..] 


স্ত্রী নির্মল কুমার বসু $ ক) সত্য; তবে এ কমিশন ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে গঠিত 
হয়েছিল। খ) (১) ৪.৪.৮৪ তারিখে প্রতিবেদনটি সরকারের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে। (২) হ্যা। 


জী দেব প্রসাদ সরকার $ সরকারের নিয়োজিত কোন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সরকারের 
হস্তগত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে প্রকাশ করা বিধি সম্মত হওয়া সত্তেও এই রিপোর্ট প্রকাশে ১ বছর 
দেরী হওয়ায় সরকার যে বিধি লংঘন করেছেন সেই ব্যাপারে প্রায়রএই হাউসে অনুমতি সরকারের 
নিয়েছিলেন কিনা? 

জী নির্মল কৃমার বসু ঃ এই কমিশন সম্বন্ধে আগে যে প্রশ্ন ছিল সেদিন বলেছিলাম যে 
কমিশনের রিপোর্টটি বড় বলে দেরী হচ্ছে। যে বিধির কথা বললেন তা যদি ভঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে 
বিধানসভার সামনে ক্রটি স্বীকার করব। রিপোর্টের কপি বিধানসভার সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া 
' স্থয়েছে এবং আমরা সরকারের পক্ষ থেকে একটা কমিটি করেছি যাতে সমস্ত জিনিস দেখে তাড়াতাড়ি 
কাজ কয়তে পারি। 

ভী দেব প্রসাগ সরকার $ এই রিপোর্টে সরকারী শিক্ষা নীতির কিছু কিছু পরিবর্তন করার 
সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন স্পেসিফিক বলছি ডি্রি স্তরে কলা, বিজ্ঞান বিভাগে ইংরাজী ভাষাকে . 


2 /১5321191.% 21২00880105 
| [2270 18711, 1985] 


আবশবি পাঠ হিসাবে যে সুপারিশ করা হয়েছে সেই সুপারিশ কারযবী ফরবেন কি? 


শ্রী নির্মল কুমার বসু £ এই রিপোর্টটি এখন একটা প্রকাশিত দলিল এবং ইংরাজী ভাষাকে 
ডিশ্রী স্তরে কমিশন কি সুপারিশ করেছেন তা সকলেই 'অবগত আছেন। ডিগ্রী স্তরে কম্পালসারি 
এ্যাডিশানাল বলে ১০০ নম্বরের ডে ব্যবস্থা করেছিলাম কমিশন সেটাও অনুমোদন করেনি। তারা মনে 
করছেন এই কাজ ঠিক হয়নি, এতে সময়ের অপচয় হচ্ছে এবং ইংরেজী ভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে না। এই রিপোর্টের ৩০৩ পৃষ্ঠায় ১৮.৭.৬ সুপারিশ হল /. 01০ 06265 508£6 1101৩ 
9(70810 ০৩ 016 ০0171981501 [261 01 100 10815 01 [21151151) 01 87 
০0061 (01৩18) 1817802565 11106 0617)21), 161701), [155121), 217 )019211956 
6০, 1105 70165217575] 01 "00700015017 4১001010191” 08091 017 ৪ 1817- 
£89£6 91109010০৮৩ ৪9০01151160. 4৯ ০0110801501 78161 017 12115009565 517001]0 
06 11001000050 1) 811 0116 ০০001565206 09816916৬61, 1.9.73./৯.১ 3.00])., 
3.5. 8.5. 9.1. 210 14.3.73.5. সুতরাং সুপারিশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বে বি.এস. 
স্তরে যেটা ছিল আমরা সেটাকে কম্পালসারি এ্যাডিশানাল হিসাবে বি.এ. বি.এস.সি. স্তরে চালু 
করেছি। কিন্তু তারা বলছেন শুধু বি.এ বি.এস.সি. নয় বিই.ল. এবং মেডিকেল স্তরে ইংরেজী অথবা 
অন্য কোন বিদেশী ভাবার শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। কেবল এটা নয় আরো অনেক সুপারিশ 
আছে তার মধ্যে কোনটা চালু করব সেটা বিবেচনা করছি। এবং কমিশনের রিপোর্টের উপর সরকার 
যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেবেন। 


জী রবীন মণ্ডল $ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজীটাকে বাধ্যতামূলক করার কোন 
সুপারিশ কমিশন সরকারের কাছে পাঠিয়েছে কিনা? 


জী নির্মল কুমার বসু ঃ এই কমিশন করা হয়েছিল উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে, এর মধ্যে প্রাথমিক 
বা মাধ্যমিক পড়ে না। 


1), 29808140508) 2 ড111 05 10101015 1111191514070108756 ৮৩ 
[0158560 10 50816, ৪101)0081) 116 1095 201771060 0)80 016 90010155101) 01 016 
16701 185 ০৩৪1) ৫618/5৫, 15 11101 001188101/ 07) 076 19811 ০0 0106 91816 
0০৬৩1217061) 00 80001) & 11610181101) 01 8০0101) 810 81) 67019118101 
7005 ৪810176 ৮10) 06 16011 ৮5181190106 16101 1)85 0৩61) 011001905 ? 
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1185 0৩০) 1810 01) 006 (815 01116 [70055 0110 016 00৬61117760 ৬111] 0810 
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সংগঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় 


*৬৪৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৯।) জীজয়ন্ত কূমার বিশ্বাস ? শিক্ষা (প্রাথমিক) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) সংগঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন সম্পর্কে রাজ্য সরকার সর্বশেষ কি সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়াছেন; এবং 


খে) এ সম্পর্কে হাইকোর্ট-এর রায়ে কি বলা হইয়াছে? 
[12.160-12.20 0.1 

জী মহম্মদ আব্দুল বরি £ 

(ক) এই বিষয়ে রাজ্য সরকার এখন গর্যস্ত কোন সিদ্ধান্ত নেননি; 
(খ) হাইকোর্ট এ সম্পর্কে কোন সুনির্গষ্ট রায় দেন নি। 


জী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস $ হাইকোর্টের রায় যেভাবে দেওয়া হয়েছে সংবাদগুলিতে সেইভাবে 
লেখা হয়নি, সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় হাইকোর্টের মূল বক্তব্য কি ছিল সেটা সংক্ষিপ্তভাবে বলবেন 
কি? 


জী মহম্মদ আব্দুল বারি £ মেদিনীপুর জেলায় একটা গ্রাম থেকে একজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
বিদ্যালয় স্থাপন করে হাইকোর্টের কাছে আবেদন করেছিলেন অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট এ 
গ্রামের এ বিদ্যালয়টি বিবেচনা করার নিদের্শ দিয়েছেন জেলা স্কুল বোর্ডকে। 


জী জয়ত্ত কুমার বিশ্বাস £ আমি আমাদের জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য হিসাবে জানি এক সময় 
বলা হয়েছিল সংগঠিত স্কুল যেগুলির উপযোগীতা আছে সেগুলির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে। 
সংগঠিত শিক্ষকরা যখন আমরণ অনশন করছিলেন সেই সময মন্ত্রী মহাশয় একজন বয়:জ্যোষ্ঠ সদস্য 
হিসাবে বলেছিলেন বিষয়টা বিবেচনা করা হবে। আমি জানতে চাই সংগঠিত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেসব 
স্কুলের উপযোগীতা আছে শিক্ষা সম্প্রসারনের জন্য সেই ক্ষেত্রগুলি বিবেচনা করবেন কি? 


জ্বী মহম্মদ আব্দুল বারি ঃ আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য এর আগেও বলেছিলাম 
১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে সংগঠিত স্কুলগুলিতে আর অনুমোদন না দেওয়ার সরকারী নিদের্শ 
পাঠিয়েছি। পরবর্তীকালে বোর্ড থেকে জানতে চাইলে কোন গ্রামে বিদ্যালয় করব কিনা সেই সময় 
আমরা বলেছিলাম কতকগুলি স্কুল বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে কিন্তু শিক্ষকদের অনুমোদন ছিল না 
সেগুলির অনুমোদনের ব্যবস্থা কর। পরে এ সুত্র ধরে একটা পরিসংখ্যান করার জন্য সার্কুলার দিয়েছি 
যে কোন বিদ্যালয় এই রকম আছে, বিদ্যালয় গড়ে উঠেনি বিদ্ধ শিক্ষকরা শিক্ষকতা কয়ছেন, স্কুল 
যে জায়গায় আছে সেই জায়গ! স্কুল বোর্ডের কাছে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছে কিনা, সেই পরিসংখ্যান 
দেওয়ায় চেষ্টা করছি। এই পরিসংখ্যান সব জেলা থেকে আসেনি, এগুলি আমরা পরীক্ষা করে দেখছি, 


রর £55581031-% 2২905801805 
[2270 41001, 1585] 


এই পর্যন্ত হয়েছে। 


জী সুরত মুখার্জী $ মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সংগঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমোদন পায়নি 
তার সংখ্যা কত? 


সী মহচ্মদ আন্কুল বারি 8 নোটিশ দিলে বলতে পারব। 


তরী বঙ্কিম বিহারী মাইতি £ গত বছর মন্ত্রী মহাশয় বলেছিলেন যখন শিক্ষকরা আমরণ অনশন 
করছিলেন যে আমরা শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে এই সম্পর্কে ঘোষণা করবেন, তারপর এক 
বছর হয়ে গেল, এবছরেও তারা ডেপুটেশান দিয়েছিলেন, সত্যিকারে কত দিনে এটা করবেন, বা 
করবেন কিনা সেটা জানাষেন কি? 


স্রী মহম্মদ আব্দুল বারি ঃ আমরা সব জেলার পরিসংখ্যান না পেলে এটা সম্ভব নয়। 


101, 2817191 06011) 2 9111 076 701016 111101505 01 90905 111 
01816 0৫ 26000080101) (12171819) 0০ [0168560 10 50806 ৬1) 216 1186 168- 
5005 01 ৬/100110101116 016 16000010101) 0 017911590 50110015 11) ৬111905 
৮1616 [11616 6)1305 10 [01117919 5011001 81 ৪11? 


শ্রী মহম্মদ আব্দুল বারি ঃ অতীতে যে সরকার ছিলেন সেই সরকারই এই নীতি ঘোষণা 
করেছিলেন, আমরা সেটাকে অনুসরণ করছি। 

শ্রী সাধন চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন ১৯৭৭ সালের যে সংগঠিত স্কুলগুলি 
ছিল সেগুলির অনুমোদন করা হয় নি এবং এটা হচ্ছে সরকারের নীতি। কিন্তু এই ধরণের সংগঠিত 
স্কুল যেগুলি ১৯৭৭ সালের আগে শুকিয়ে গিয়েছিল সেগুলি নূতন করে জাগিয়ে তোলবার কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 

শ্রী মহম্মদ আব্দুল বারি ঃ আমরা সারকুলার মারফত সুনির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি ১৯৭১ 
সালের আগে যে সংগঠিত স্কুলগুলি হয়েছিল সেগুলি থাকতে পারে না। এগুলি আমরা জেলায় 
জেল্লায় জানিয়ে দিয়েছি। 

সতী প্রবোধ পুরকায়েত £ বোর্ড থেকে অনেক স্কুলকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে 
সমস্ত স্কুল আগে থেকে সংগঠিত ছিল সেগুলি আগে যে জায়গায় ছিল সেখানে না করে অন্য জায়গায় 
অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং এই ধরণের সংগঠিত কতগুলি স্কুল হাইকোর্ট গিয়েছে বলতে পারেন? 


শ্রী মহদ্মদ আব্দুল বারি $ এ বিষয়ে নোটিশ দিলে বলে দিতে পারবো। 
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জী পতিত পবন পাঠক £ মন্ত্রীকে আমি সংবাদ দিয়েছি। তিনি এখনও এসে গৌছায়নি। আমি 
আবার সংবাদ পাঠিয়েছি। 
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বেসরকারী কলেজের জধ্যাপকদের মাসের ১লা ভারিখে বেতন প্রদান 


*৬৪৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *+২২৮।) শ্রীবিস্ূতিভূষণ দে £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) এ কথা মত্য যে, বেসরকারী কলেজের অধ্যাপকরা মাসের ১লা তারিখে বেতন পান 
না; 

(খ) সত্য হলে, মাসের ১লা তারিখের বেতন পেতে অসুবিধা কি; এবং 

(গ) এই অসুবিধা দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 

ভ্রী নির্মল কুমার বোস $ 


(ক) কখন কখন কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন পেতে দেরী হতে পারে। তবে সামগ্রিক ভাবে 
মাসের গোড়ার 'দিকে বেতন দিয়ে দেওয়া হয়। 


(খ) সরকার সরাসরি অধ্যাপকদের বেতন দান করে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ বেতন দানের 
নিমিত্ত সরকারের নিকট বছরে চারবার দাবীপত্র পেশ করে এবং যথাযথ পরীক্ষার পর তার ভিত্তিতে 
কলেজগুলিকে চারবার অগ্রিম অনুদান ট্রেজারী মারফৎ দেওয়া হয়, যেসব কলেজ ঠিক সময়ে 
ভ্রটিমুক্ত দাবীপত্র পেশ করে তাদের অনুদান ট্রেজারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং ট্রেজারী প্রতিমাসের 
১লা তারিখে তাদের সেই মাসের অনুদান বাবদ চেক দিয়ে দেয়। এই চেক ভাঙ্গানোর জন্য কম বেশী 
কিছু সময় লাগতে পারে। 


(গ) কলেজগুলি যাতে ক্রুটিমুক্ত দাবীপত্র পেশ করে তার জন্য দাবীপত্রকে সরলীকরণ কর 
হচ্ছে এবং অনুদান দেবার পদ্ধতি আরও সহজ করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। 


জ্রী বিভূতি ভূষণ দেঃ মন্ত্রী মহাশয় বল্লেন কোন কোন ক্ষেত্রে ১লা তারিখে অধ্যাপকরা বেতন 
পান না। এই যে কোন কোন ক্ষেত্রে পাচ্ছেন না তাতে মন্ত্রী ক্হাশয় কি মনে করে এটা আমলাতন্ত্রের 
প্রতিবন্ধকতার জন্য এবং কর্মচারীর অভাবে এটা হচ্ছে? 


রী নির্মল কুমার বসু £ আমি মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে কোন জায়গায় 
বাধা দানের কোন ব্যাপার নয়। একটা হচ্ছে কলেজ থেকে সব সময় পরিষ্কারভাবে কাগজপত্র পাওয়া 
যায় না। ইউটিলাইজেসন সার্টিফিকেট টাকাটা ঠিকভাবে খরচ হয়েছে কিনা এই সব দিতে হয়। সেটা 
অনেক সময় কলেজ থেকে দিতে দেরী হয়। আর দু নম্বর হচ্ছে এই সব কাজ কর্ম করার জন্য কিছু 
লোকেরও অসুবিধা আছে। আরও দরকার এবং তাদের স্থান সংকুলান হওয়া দরকার। এই বিষয়ে 
কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি এবং মুখ্য মন্ত্রীও সেই আলোচনায় ছিলেন। 


দ্বিতীয় কথা, আমরা যদি কোনও রকম কাগজপত্র না পাই, আগাম টাকা দিয়ে পরে হিসাবটা 
করা যায় কি না, এই প্রস্তাবটা বর্তমানে বিবেচনা করা হচ্ছে। 


জী বিভূতি ভূঙণ ছে; মন্ত্রী মহাশয় বললেন তিন মাস অস্তর মানে বছরে চারবার বিল ছাড়া 
হয়। কিন্ত কলেজ থেকে সঠিক ভাবে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে, কিন্তু টাকা যেতে অহেতুক দেরী 
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হচ্ছে, এটা কি জানা আছে, এবং বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষদের তদ্বির করে ট্রাকা নিয়ে যেতে 
হয়, এটা কি জানেন? 


শ্রী নির্মল কুমার বোস £ আমি তো বলেছি, এই কাজকর্মে কিছু অসুবিধা হচ্ছে, যেমন কিছু 
কর্মচারীর অভাব আছে, জায়গার অভাব আছে এবং মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে অবহিত আছেন, এই 
72555855555 
গারি, কোনও তরে ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে রাখা হয় না। 


সী দেব প্রসাদ সরকার £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে পয়লা তারিখে বেতন পাওয়ার 
অসুবিধ! ঘটছে, কিন্তু আমাদের কাছে যেটা সংবাদ, শতকরা ৮০ভাগ কলেজে দূ তিন মাস ধরে বেতন 
বাকী রয়েছে, এটা খোঁজ নিয়ে দেখবেন কি? 


শ্রী নির্মল কুমার বোস £ এই কথা সত্য নয়, কারণ কলেজ এবং টা অধ্যাপক 
সমিতি যে বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্য রাখার সময় আপনাদের দলভুক্ত প্রতিনিধি অধ্যাপক সুবীর 
বসু রায়ও ছিলেন, আমি এই বিষয়ে এই সভাকে বলতে পারি, খুব অল্প কয়েকটি জায়গায় বাকী আছে 
এবং তিনি যেটা বল্লেন, এটা ঠিক নয়। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়া 
সত্বেও গত মার্ঠ মাসের বেতন বহু বেসরকারী কলেজ এখনও পরয্ত্ত পায়নি। 


শ্রী নির্মল কুমার বোস $- এই ব্যাপারটা হলো অন্য। বছরের শুরুতে বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ 
হয়, সরকার মার্চ মাসে সেই টাকা পায়, সেই জন্য প্রথম তিন মাস একটু সময় লাগে। 


[12.20-12.30 077] 
দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় ডেয়ারী হইতে দুগ্ধ সরবরাহ 


*৬৫১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৮৯৪।) শ্রীসত্যপদ ভট্টাচার্য্য $ পশুপালন ও পশুচিকিৎসা 
(দুর্ধ উন্নয়ন) বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) ইহা কি সত্য যে, দুগাপুরে বেন্ত্রীয় ডেয়ারী হইতে বর্ধমান, আসানসোল এবং বৃহত্তর 
দুর্গাপুরের বিভিন্ন কেন্দ্রে দুপ্ধী সরবনাহ করা হইয়া থাকে; 


(খ) সতা হইলে, এই দু্ধ সরবরাহের জন্য ট্রাক ভাড়া করা হইয়া থাকে কি; এবং 
() ভাড়! করা হইয়া থাকিলে __ 
(১) এই ট্রাকের ভাড়ার হার কিরূপ, ও 
(২) কি পরিমাণ দুগ্ধ প্রতাহ সরবরাহ করা হইয়া থাকে? 
হ্ অমৃতেন্দু মুখাজী ঃ 
(ক) হা, ইহা সত্য। 
(খ) হ্যা, এ উদ্দেশ্য ট্রাক 'ভাড়া করা হইয়া থাকে। 
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(গ) (১) এই ভাড়ার হার নিম্নরূপ $- 
স্থান ভাড়ার হার(দুদ্ধের ক্ষেত্রে ভাড়ার হার(দুগ্ধ জাত 
প্রতি ১০০ লিঃ প্রতি কি:মি. দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রতি 
হিসাবে) কুইন্ট্যাল প্রতি কি:মি 
হিসাবে 
০১) (২) (৩) 
১। দুগপুর এবং ৮ টাকা ১৩পঃ ৪টাঃ ৭৫ পঃ * 
সংলগ্ন এলাকা প্রতি ১০০ লিটারে) (প্রতি কুইন্টাল) 
২। আসানসোল ১৯ পঃ ১০ পঃ 
৩। বর্ধমান ২০ পঃ ১০ পঃ 
৪1 অন্ডাল ৪০ পঃ ৬৯ পঃ 
৫। রাশীগঞ্জ ২৮ পঃ ৮ পঃ 
৬। পানাগড় ৪০ পঃ ৭ পঃ 


* উক্ত ভাড়ার হার কেবলমান্্ দুগপুরের ক্ষেত্রে ১০০ লিটার কে.জি. হিসাবে ধার্য । দুগপরে 
অন্যান্য স্থানের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ লি. কে.জি. হিসাবে ধরা হয়। 


(২) বর্তমানে দৈনিক ১৪,০০০ (চোদ্দ হাজার) লিটার দুগ্ধ এসব এলাকার সরবরাহ করা হয়। 
জ্বী সত্যপদ ভট্টাচার্ঘ্য ৫ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, যে দুধ ক্যারি করে বোধ হয় একট লিমিট 


আছে যে এত লিটার পর্যন্ত দুধ দিতে হুবে। সেই পরিমাণ দুধ জোগাড় হয়না। তাসত্বেও আপনাকে 
সেই পরিমাণ টাকা ভাড়া দিতে হয় __ এটা কি সত্য? 


জী অমৃতেন্ছু মুখার্জী ঃ সত্য। কারণ দুধ যদি কম পাওয়া যায়, কন্ট্াক্টরকে যদি ১০০ লিটার 
না দিয়ে আমরা হয়ত ৫০ লিটার দিলাম। সেক্ষেত্রেও যেহেতু, তার সঙ্গে কনট্রাক্ট আছে বে জন্য তাকে 
দিতে হবে। 

শ্রী সত্যপদ ভ্টাচার্ঘ্ম £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন চকোলেট ইত্যাদি এগুলি 
সেই রকম উৎপাতন না হওয়া সন্বেও আপনাকে ট্রাকের ভাড়া দিতে হয়। এটা কি সত্য ? 
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[2290 48071, 1985] 


শ্রী অমৃতেচ্ছু মুখার্জী ঃ এখানে চকোলেট হয় না। এখানে হিমক্রিম হয়। সেই হিকক্রিম এ 
এলাকায় বিক্রয় হয়। আপনাকে দেওয়া হয়নি, আমি স্বীকার করছি। আমি দেখছি যদি পারি দেব। 


শ্রী স্যপদ ভট্টাচা্্ট £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমার কথা হচ্ছে, দুগ্ধজাত দ্রব্য সেই পরিমাণ 
উৎপাদন হয়না যাতে ট্রাকে করে যেতে পারে। অথচ ট্রাককে ভাড়া দিতে হয় - এটা কি সত্য? 

ভ্ী অমৃতেন্দু মুখ্বার্জী £ আমরা বছরের কস্ট্াক্ট বরি। কাজেই আমাদের মাল সরবরাহ হোক 
বা না হোক কক্ট্রাক্টরকে টাকা দিতে হয়। তা না দিলে কোর্টে মামলা হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটা মামলা 
হয়ে গেছে। কোর্ট থেকে হুকুম দিয়েছে যে দুধ সরবরাহ করুন না না করুন, যখন কন্ট্রাক্ট করেছেন 
তখন আপনাদের টাকা শোধ করতে হবে, ভাড়া দিতে হবে। 

জী সত্যপদ ভট্টাচার্য্য $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, একথা কি সত্য যে একজন কনট্রাক্টরের সঙ্গে 
এমন কনট্রান্ট ছিল যে শুধু দুধ হলে দুধ নেবে, মিল্ক প্রোডাক্ট হলে মিষ্ক নেবে। সেই কন্ট্াক্টরকে বাদ 
দিয়ে অন্যকে দেওয়া হয়েছে? 

জী অমৃতেদ্দু মুখার্জী £ একথা সত্য নয়। সেই ক্ট্রাক্টর কোর্টে মামলা করেছেন। মামলা এখন 
বিঢারাধীন অবস্থায় আছে। কাজেই এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে পারিনা। 

শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দুপুর, আসানসোলে যে কেন্ট্রীয় ভায়েরী হয়েছে, 
সেখানে যে দুধ সরবরাহ হচ্ছে তাতে কতপরিমাণ দুধ বিনা সীলে সরবরাহ করা হচ্ছে সেটা জানাবেন 
কি? 

শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জী £ এই রকম অভিযোগ আমি এই প্রথম শুনলাম। আপনি দয়া করে 
আমাকে নির্দিষ্ট অভিযোগ দেবেন, আমি সেটা দেখবো। তবে এটা হতে পারে। কারণ কিছু পিলফারেজ 
হয়, এট। আমি অকপটে স্বীকার করছি। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পিলফারেজ যাতে না হয় তার জন্য 
গাড়ীতে দুই রকমের লোক থাকে। একজনের নাম হচ্ছে এসকর্ট, আর একজন হচ্ছে ডেলিভারী ম্যান। 


'আর একটা হচ্ছে ড্রাইভার ড্রাইভার হচ্ছে কন্ট্াক্টরের ডাইভাল। আর সরকারী যে লোক থাকে তারা 
হচ্ছে এসকর্ট, আর ডেলিভারী ম্যান। আপনার যদি নির্দিষ্ট খবর থাকে আমাকে দেবেন, আমি এই 


ব্যাপারে বাবস্থা নেব। 
87 ১1১681612০৮ 51210 00650101) 652. 
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(101. 
নং শালবনী ফডার ফার্মে গো ফার্ম খোলার পরিকল্পনা 
*৬৫৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *+২১১৭ 1) ভ্ীসুন্দর হাজরা ঃ পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের 

মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 

(ক) মেদিনীপুর জেলার ২নং শালবনী ফডার ফার্মে গোট ফার্ম খোলার কোন পরিকল্না 

আছে কিনা; এবং 
(খ) থাকলে, কত দিনের মধ্যে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে? 
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জী অমৃতেম্দু মুখার্জী £ 
(ক) হ্যা, আছে। 
(খ) খামারের ঘরবাড়ী নিমনি এবং কর্মী নিয়োগের পরেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। 


স্রী সভ্যপদ ভট্টাচার্য £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে গোটারীর পরিকল্পনা করছেন, তাদের 
খাদ্য সম্পর্কে কি আপনি চিন্তা করেছেন? 

ভ্রী অমৃতেন্দু মুখাজী £ খাদ্য সম্পর্কেও আমরা চিত্তা করেছি। শালবনী একটা বিরাট ফার্ম। 
কাশীবাধু এটা জানেন কারণ তার বাড়ীর কাছে! সেখানে খাদ্যেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। 

09100169619] 1175010066 01 50110187851 4১518) 96180165 


%654, (4১011010060 00651101] 1০. *1508) ৪181 ১0107869 
811071067066 : ৬111 006 1111015151-110-0112166 01006 12090811011 (11181161) 
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(8) 076 201041 81107 01 2101021 81011 00 1618]1 115010016 0 
১০০) 12850 4১810) 9000165, 08100008, 


(9) 06170177001 01 19598101) [70109015 01181 1086 106611 01061001001) 
১ 076 [115010016 $11006 115 11006101101); 0170 


(০) 0119 10117100101 1010)9015 50 91 01001081001) 1189 80109811/ 0961) 
00111016160 (111 7601081, 1985 ? 


সী নির্মল কুমার বোস £ 

(ক) ১৯৮১-৮২ - ৩,১০,০০০ টাকা 
১৯৮২-৮৩ - ৫,৮৯,৬০০ টাকা 
১৯৮৩-৮৪ - ৭১১২,০০০ টাকা 
১৯৮৪-৮৫ ৭৬৫,২৮০ টাকা 

(খ) ১৭টি। 


(গ) এর মধ্যে ৫টির কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে। 


জ্রী সুরত মুখার্জী £ এই প্রজেই সম্পর্কে রাজ; সরকারের কোন হস্তক্ষেপ থাকে কিনা এবং 
১৭টি প্রজেক্টের মধ্যে বাকি যে প্রজেই্রগুলি কমপ্লিট হল না, কি কারণে হল না সেটা বলবেন কি? 


শ্রী নির্মল কুমার বোস £ এটা একটা বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এটা নেতাজী ইন্সটিটিউট অব 
সাউথ-ওয়েষ্ট এশিয়ান উ্টাডিজ নয়, এর নাম হচ্ছে নেতাজী ইন্সটিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ এশিয়া 
মহাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি বিভিষ্ন সমস্যা নিয়ে ওখানে বিভিন্ন 


10 85581481.% 20088701৭05 

[22170 40811, 1985] 
গবেষকরা কাজ করছেন এবং এই গবেষণার মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাই করা 
গবেষকরা রয়েছেন। এরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতবিজ্ঞ পন্ডিত এবং এদের কাজ কর্ম 
পরিচালনায় সরকারের বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ নেই। গবেষণার জন্য ষে সাধারণ নিয়ম আছে সেই নিয়ম 
অনুযায়ী এরা কাজ করছেন এবং সব ক'টি কাজই এগোচ্ছে। এই কাজগুলি এর আগেই বিধানসভায় 
বলা হয়েছিল এবং মাননীয় সদস্যরা যদি নামগুলি জানতে চান এবং স্পীকার মহাশয় যদি অনুমতি 
দেন তাহলে আমি সব নামগুলি বলে দিতে পারি। এর থেকেই বোবা যাবে যে, এটা কি গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ। এর কোনটি*ই বন্ধ হয়নি, বন্ধ হবার কোন কারণ নেই, সবগুলি'ই এগোচ্ছে। 


শী সুরত মুখার্জী ঃ ওরা বারে বারে ক্যাটিগোরিক্যালি বলছেন আপনাদের অনুদানের পরিমান 
অত্যন্ত কম। সে সমস্ত ই্টাফ ওখানে সরবরাহ করা হত সেগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন। এমন কি অফিস 
ওয়ার্ক ইকুইপ করার সরকারী সাহায্য পর্যস্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনি নেতাজীর উপর খুব বেশী 
বেশী করে বলেন, সুতরাং নেতাজী রিসার্চের উপর যে সমস্ত সাবজেক্ট হচ্ছে সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে 
বছরের পর বছর পেনডিং থাকবে এটা ঠিক নয়। আপনি দয়া করে বলুন কোন্‌ ৫টি পজেটিভ 
প্রজেক্টের কাজ শেষ করেছেন এবং বাকি আর যে ১২টি পজেটিভ ওয়ার্কের কাজ বন্ধ হয়ে আছে, 
কি কারণে বন্ধ আছে সেটা আমাদের জানান। 


রী নির্মল কুমার বোস £ একটি ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে- এই গবেষণা কেন্দ্রটি নেতাজীর জন্য 
তৈরী হয়েছে, তা নয়। গবেষণা কেন্দ্রটির নাম হচ্ছে নেতাজী গবেষণা কেন্দ্র। যে ১৭টি প্রকল্পের কাজ 
হচ্ছে তার একটিও নেতাজীর উপর নয়, সবগুলিই হচ্ছে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সমস্যার 
উপর কাজ হচ্ছে এবং এই কাজগুলির কোনটিই সরকারী হস্তক্ষেপে, সরকারী সাহায্যের অভাবে বন্ধ 
হয়ে যাবার মুখে যায় নি। সরকারী অর্থের অসুবিধা আছে, কিন্তু তাসত্বেও এই অবস্থার মধ্যে আমরা 
টাকা দিয়েছি এবং সেই টাকায় তারা কাজ করছেন। আমরা টাকা দিয়েছি, সেই টাকায় গবেষকরা 
বিভিন্ন দেশ ঘুরে এসেছেন এবং তারা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কাজ করে চলেছেন। নিশ্চয় আরো বেশী 
টাকা দিলে আরো ভাল কাজ হবে। আমাদের আর্থিক সঙ্গতি একটু ভাল হলে নিশ্চয় আমরা আরো 
বেশী টাকা দিতে পারব। কারণ এই গবেধণার উপর আমরা অত্যত্ত গুরুত্ব দিচ্ছি। 


জী বঙিম বিহারী মাইভি 8 এই নেতাজী 'ইনসটিটিউটে কোন কোন বিষয়ের উপর গবেষণা 
হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা দয়া করে জানাবেন কি? 


জী নির্মল কুমার বোস ঃ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বিষয়টি পড়ে 
দিচ্ছি। ডঃ করুণাকর গুপ্ত কাজ করছেন কে.এম.পানিকর. 
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70110108] 1811)01210065 (0 10961001761) 11 016 ৩৬ 512155 01 4১819 : 4, 
0855 90009) ০01 32112150691), 91). সি80718, 9হাগ্রো। 0181£111£ 9০০০- 
[0617)081801710 10111163০01 1৭6091 91) 9111011) 20 08611 11019901 017 
17511011060, 97). 17119 11010110098011)8), 28111811010 10 [10181 
[016181) ৮০110, 1947-1957, 910.5010119 01081018 (০৮), 0960110101)01- 
089, 1919 [55001095 9170 [.1)0 [0155 9100165 ০1 [২81)01)1 [18168. আমি 
মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে একমত যে, টাকার পরিমাণ আরো বাড়ানো দরকার । আমাদের এই সীমিত 
সামর্থ্যের মধ্যেও আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কাজ করতে চাই। 

107, 28099) 5৫) ১ 9/1]] 076 12010018916 71111915151-17-0178185 
9111181)61 1200080601) ০6 [0162560 10 51815 85 10 ৬/17611861 2) 501)0121 1085 


5002178 [96177115510] 00116568101) 80০ 076 7০9৬610 01 08101015 1) 90810) 
17891 45518? 


91871 091 2197 3056 £ 01611]. [1901618)5 0 06 
০0081100165 ০0 ১০0) 17585 4১918 21৩ 10611) 9100$90 19016, 11015 1778$ ০৩ 
00105105160. 


জী সুমন্ত কুমার হীরা ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, এই 512) 1190006 ০ 
9000) 951 /১5121) 9010165 এর এ্যাকাডেমিক ডিগ্রি দেবার কোন অধিকার আছে কিনা এবং 
থাকলে এ পর্যন্ত তারা কতজনকে ডিগ্রি দিয়েছেন এইসব ষ্টাডিসের উপর? 


সী নির্মল কুমার বোস $ এখনও ডিগ্রি দেবার কোন ব্যাপার হয়নি, তবে ব্যাপায়টি সরকারের 
বিবেচনাধীন। 


চি, 91798%61 ; ০৬, 5111 5001185 00191090111 1783 00776. 9০, 
1 9111 10816 90 5081760 00691101) 110.648 আপনি তখন উপকিতি ছিলেন না। 


বাঁকুড়া জেলায় নেহেরু যুব কেন 


*৬৪৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৫০৮।) জীকাশীনাখ মিশ্র $ যুবকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) ইহা কি সত্য যে, বাঁকুড়া জেলায় নেহেরু যুব কেন্ত্রের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৪ লক্ষ টাকা 
দিয়েছেন কিন্তু অদ্যাবধি এ কেন্দ্রের কাজ আরম হয় নি। 


(খ) সত্য হালে, তার কারণ কি; 
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(গ) এ কেন্দ্রের জন্য ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ সালে মোট বরাদ্দের পরিমাণ কত ছিল; 
এবং 

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের আর কোন জেলায় জেলায় নেহেরু যুব কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা 
আছে কিনা? 


ভ্রী সুভাষ চক্রবর্তী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি প্রথমেই আপনার মাধ্যমে হাউসের কাছে 
এবং আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি নিদ্দিষ্ত সময়ে উপস্থিত থাকতে পারিনি বলে। 


(ক) হ্যা। 
(খ) যুব সংযোজক নিয়োগ ও যুবকেন্ত্র অফিস না হওয়ায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। 
(গ) মোট বরাদ্দের পরিমান দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা। 


(ঘ) বীরভূম, পশ্চিমদিনাজপুর, নদীয়া, হাওড়া, বাঁকুড়া ও মালদা জেলায় নেহেরু যুবকেন্ত্রের 
স্থাপনের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন। 

সী কাশী নাথ মিশ্র £ ১৯৮৩/৮৪ এবং ১৯৮৪/৮৫ সাল্গের আর্থিক বংসরে ধার্যকৃত টাকা 
যে ফেরত চলে গেল তারজন্য বাকুড়া জেলাতে নেহেরু যুব কেন্দ্র স্থাপনের কাজ আরো দেরি হবে- 
একথা কি সত্য? 

শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ মূল প্রশ্নটা বোধহয় মাননীয় সদস্য বুঝতে একটু ভূল করেছেন। বিষয়টি 
কেন্দ্রীয় সরকারের, কেন্দ্রীয় সরকারের যে শিক্ষামন্ত্রক, তাদের সঙ্গে এই বিষয়টি যুক্ত। আমাদের দিক 
থেকে যে যুব কল্যাণের কাজকর্ম আমরা করি সেটা যুব কল্যান বিভাগের মাধ্যমে বক ত্র পর্যাস্ত 
করেছি। এ বছর আমরা শহরে মিউনিসিপ্যাল ইয়ুথ অফিস করেছি। এটার সঙ্গে আমাদের একটা 
সাধারণ সম্পর্ক আছে যেহেতু একই ধরনের কাজ নেহেরু যুব কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা 
করেন। এর আর্থিক দায়িত্ব, প্রশাসনিক দায়িত্ব সব কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের। 


শ্রী কাশীনাথ মিশ্র ঃ মাননীয় মন্ত্রীহাশয় কি জানাবেন, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিমদিনাজপুর, 
নদীয়া, হাওড়া ও মালদায় নেহেরু যুব কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা কবে গৃহীত হয়েছিল এবং কবে 
এগুলি কেন্ত্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছেন? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ এটা ওরা ঠিক করেছেন ১৯৭২ সালে। একই সময় ৮টি জেলাতে হয় 
তারপর আর করেন নি। যে প্রস্তাব রয়েছে সেগুলিরও পারসুয়েশান তারা করেন নি। এটা কেন্ত্রীয় 
সরকারের প্রকল্প, কেন্দ্রীয় সরকার এটা করেন নি। এটা কেন্দ্রীয় প্রকল্প। ওরা যদি টাকা দেয় সেই 
টাকাটা এখান থেকে যায়। ৮টি জেলায় আছে, ৮টি জেলায় যাচ্ছে। আমাদের বাজেটে প্রভিসান রাখা 
আছে কিন্ধ হচ্ছে না ওয়া করছেন না বলে। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব, আপনি এই ব্যাপারটি 
কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন। আমাদের যে কাজ সেটা আমরা করছি আমাদের যুব কল্যান বিভাগের 
সাহায্যে। 


শ্রী সাধদ চট্টোপাধ্যায় ঃ মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় বললেন যে কেন্ত্রীয় সরকার এর টাকা দেন 
এবং এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাও কেন্্রীয় সরকারের। রাজ্য যুব দপ্তরের ব্লক স্তর পর্যাস্ত যুব কেন্দ্র আছে। 
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মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন, কেন্ট্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমান্তরাল যুব কেন্দ্র 
স্বাপনের জন্য কি এটা করছেন? এ সম্বন্ধে রাজ্যসরকারের প্রতিক্রিয়া কি? 


জী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার এই 
প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিলেন, রাজ্য যুবকল্যাণ বিভাগও প্রায় একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল। তখন একটা 
ধারণা ছিল যে, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে কাজ করবে। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে জেলা শহরগুলিতে 
নেহেরু যুব কেন্ত্র যুব কল্যাণের কাজগুলি পরিচালনা করবে, আর রাজ্য সরকারের কাজ-কর্ম 
গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্তর পর্যস্ত হবে। 


স্ত্রী প্রবোধ পূরকাইত $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, কেন্দ্রীয় সরকার নেহেরু যুব কেন্দ্র বিভিন্ন 
জেলায় করবার জন্য '৭২ সালে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তারা সে প্রকল্পকে আজ পর্যস্ত 
কার্যকরী করেনি, অতএব এ সম্পর্কে আপনি কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কি? 


সতী সুভাষ চত্রবর্তী ঃ না, আমি করিনি। 


জী দীপেন্দ্র বর্মন £ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, নেহেরু যুব কেন্দ্র 
স্থাপনের পরিকল্পনা গুলি ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত আছে? 


শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী ঃ পরিষ্কারভাবে বলা আছে, দায়িত্ব তাদের, তারা লোক চাইলে রাজ্য 
সরকার লোক দিয়ে তাঁদের সাহাযা করবে। তবে আমি যত দিন এখানে মন্ত্রী আছি ততদিন পর্যস্ত এ 
বিষয়ে আমাদের সাহায্য তারা চাননি, উপরস্ত কিছু বিষয়ে আমরা অসুবিধার মধ্যে পড়েছি, আমাদের 
ইতিমধ্যেই দু'একটি মামলা করতে হয়েছে। যেমন পুরুলিয়ার নেহেরু যুব কেন্দ্রের যিনি অধিকতা 
ছিলেন তার বিরুদ্ধে চুরি, আত্মসাৎ ইত্যাদির অভিযোগ ছিল। শুধু তাই নয় সেখানকার মানুষরা এবং 
জেলা পরিষদের সদস্যরা তাকে হাতেনাতে ধরেছিল আলমারি খুলে মাল-পত্র সরাচ্ছিলেন। দু'নং 
কাগজ-পত্র তৈরী করে টাকা পয়সা তছনছ করেছিলেন আমরা বাধ্য হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি। 
কিন্তু ব্যবস্থা নিতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করছেননা। 


[12.40-12.50 1)-170.] 
অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পদে নিয়োগ 
*+৬৫৫। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫২৯।) জ্রীসরল দেব £ শিক্ষা (মাধ্যমিক) বিভাগের মস্ত্রিমহাশয় 
অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) “ন্নাতকোত্তর বৃত্তিমূলক ট্ট্েনিং প্রাপ্ত এবং তিন বছরের অভিজ্ঞতা” সম্পন্ন সকল মাধ্যমিক 
শিক্ষকদের ''অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক” পদে নিয়োগের ন্যুনতম যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ 
করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি; এবং 


(খ) থাকিলে, কবে নাগাত তাহা কার্যকরী হইবে? 


শ্রী কান্তি বিশ্বাস $ মাননীয় সদস্যের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। নিবেদনটি হচ্ছে, 
প্রশ্নটির ভাবা ঘ্বার্থবোধব এটাও হতে পারে, ওটাও হতে পারে। সেই জন্য আমি ধরে নিচ্ছি উনি 
জানতে চাইছেন, (ক) “ন্নাতকোত্তর, বৃত্তিমূলক ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং তিন বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সকল 
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মাধ্যমিক শিক্ষকদের “অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক' পদে নিয়োগের কোন কর্মসূচী আছে কিনা'” (খ) 
“থাকলে, তা কবে নাগাত তা কার্যকরী ছইবে”? উত্তর হচ্ছে - (ক) না। (খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

জী সরল দেৰ $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, “অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক' পদে যাঁদের নিয়োগ করা 
হয় তাদের নুনতম যোগ্যতা কি এবং নিয়োগের পদ্ধতি কি? 


সী কান্তি বিশ্বাস $ ন্যুনতম যোগ্যতা শিক্ষাপ্রাপ্র ল্লাতক। 
জী সরল দেব ঃ নিয়োগ করার পদ্ধতি কি? পি.এস.সি'র মাধ্যমে কি নিয়োগ করা হয়? 


জী কান্তি বিশ্বাস £ এ গুলি গেজেটেড পোষ্ট নয়, সেই জন্য পি.সি.সি'র মাধ্যমে নিয়োগ করা 
হয় না। এ বিষয়ে একটা সিলেকসন কমিটি আছে, সেই কমিটি এঁদের নিয়োগ করে। এ বিষয়ে 
পি.এস.সি'র উপর দায়িত্ব দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। 


শ্রী সুধাংশু শেখর মাঝি ঃ পশ্চিমবঙ্গে কতগুলি 'অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক'পদ শুন্য আছে 
এবং শূন্যপদগুলি পূরণ করার কোন চিস্তা ভাবনা আছে কি? 


রী কান্তি বিশ্বাস £ মূল প্রশ্নের সঙ্গে এটি পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তবুও মাননীয় সদস্য 
যখন ভিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি তাকে জানাচ্ছি যে, ২০০টির উপর পদ শূন্য আছে। ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে, যাতে দ্রুত পদগুলি পূরণ করা হয়। 
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জী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস £- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাহিছি, এবার যে 
ইনটারডিউগুলি নেওয়া হয়েছে অধর বিদ্যালয় পরিদর্শকের জন্য - আপনি বললেন, নিন্নতম 
কোয়ালিফিকেসান হচ্ছে লাক এবং শিক্ষন প্রাপ্ত - এখন শ্নাতকোত্তর অনেকেই আছেন - আর একটা 
জোরের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত আছেন কিনা - শিক্ষকতার সঙ্গে যারা 
যুক্ত আছেন তাদের বেশী অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি নেওয়া হয়েছে কি? 


হী কাস্তি বিশ্বাস $- আপনি জানেন, চাকরীর ক্ষেত্রে যোগ্যতা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 
একটা হচ্ছে আবশ্যিক আর একটি হচ্ছে কাখ্িত। সরলবাবু যে প্রশ্নটি করেছিলেন সেটা হচ্ছে 
আবশ্যিক আর কাথ্িত হচ্ছে, যারা শিক্ষকতা করেন, যদি অভিজ্ঞতা থাকে তারফলে অতিরিক্ত গুরুত্ব 
সেই গুরুত্টা দেওয়া হয়। কাঙ্গিত যোগ্যতার মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতাও আছে। 
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তরী নির্মল কুমার বোস $- 

(ক) না, ইহা সত্য নহে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সকল শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস 
কমিশন-এর মাধ্যমে যে-সরকারী কলেজে নিযুক্ত হইয়াছেন তাহাদের নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইউ.জি.সি 
বেতনন্রমে বেতন-নিধারন করা সম্ভব হয় নাই। 

(খ) (১) নিয়ম অনুসারে বেসরকারী কলেজে কোন শিক্ষক নিযুক্ত হইলে এ কলেজ কর্তৃপক্ষ 
ইউ.জি.সি বেতনত্রমে তাহার বেতন নিধারিনের প্রস্তাব প্রয়োজনীয় নতীপত্র সহ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা 


অধিকর্তার নিকট পেশ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে এঁ প্রস্তাব অনেক দেরীতে পেশ করা হয় অথবা 
প্রয়োজনীয় নতবীপত্র ঠিক ঠিক ভাবে পেশ করা হয় না। ফলে, এ সকল শিক্ষকের নিধারিণে বিলম্ব ঘটে। 
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(২) যে সকল শিক্ষকের বেতন নিধরিনের প্রস্তাব প্রয়োজনীয় নথীপত্র সহ ঠিক ঠিক ভাবে 
পেশ করা হইয়াছে তাহাদের কাহারও বেতন নিধারণ স্থগিত (৬111) 11910) রাখা হয় নাই। 

(৩) শিক্ষকদের বেতন নিধরিনের কাজ দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য বে-সরকারী কলেজগুলিকে 
প্রয়োজনীয় তথ্য সহ এই সকল প্রস্তাব শিক্ষা অধিকারে পেশ করিয়া এই ব্যাপারে সহযোগ্নীতা করিতে 
নিঙ্গেশ দেওয়া হইতেছে। 

শ্রী কাশীনাথ মিশ্র $- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কলেজে সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে 
বেসরকারী কলেজগুলিতে যারা শিক্ষকতার পদে আসীন আছেন তাদের মধ্যে কতজন আজ পর্যস্ত এই 
ইউজিসি স্কেল পাচ্ছেন না, এই অভিযোগ কতজন শিক্ষকমহাশয় করেছেন? 

শ্রী নির্মল কুমার বোস $- আমি উত্তরে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি, সার্ভিস কমিশন থেকে 
সুপারিশ করা নিযুক্ত শিক্ষকের কেস আটকে রাখা হয়েছে এইরকম একটাও কেস নেই। গোলমাল 
হচ্ছে কোথায়? সেটা হচ্ছে, সার্ভিস কমিশন থেকে নাম পাঠালো কলেজে, কলেজ নিয়োগ করলো । 
এখন নিয়োগের ক্ষেত্রে যে গোলমাল হয় সেটা ছেড়ে দিচ্ছি। নিয়োগ করবার ক্ষেত্রে লেখা আছে 
নতুন একেবারে পাশ করা, কোথাও কাজ করেনি এইরকম শিক্ষককে ৭০০-১৬০০ টাকা দিতে হবে। 
আর অন্য কলেজে কাজ করে এসেছে এইরকম শিক্ষককের পে-প্রো্টেকসান দেওয়া হচ্ছে। এইসব 
কাগজ পত্র দেখে কলেজ থেকে প্রস্তাব আসে, কাগজপত্রে যদি কোন গোলমাল না থাকে তাহলে দেরী 
হবার কোন কারণ নেই। যাতে দেরী না হয় সেজন্য আমরা সমস্ত কলেজে নির্দেশ পাঠিয়ে নিয়েছি 
যে দেরী না করে তাড়াতাড়ি কাগজপত্র পাঠিয়ে দিন কলেজ সার্ভিস কমিশনে । কোন শিক্ষকের এই 
ফিকসেসন হতে যাতে বিলম্ব না হয়। আর এই সব কারণে ফিকসেসনে বিলম্ব হয়েছে এ রকম কোন 
বাপার আমার জানা নেই। 

শ্রী কাশী নাথ মিশ্র 8- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি যে, এই ইউ.জি.সি, 
ইউনিভারনিটি গ্রান্ট কমিশন, এর স্কেলটা পেতে গেলে কিছু কিছু বিষয়ে কোন রকম মাপকাঠি আছে 
কিনা, এবং সেই পরিপেক্ষিতে কোন বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পে-স্কেল নিধরিণ হচ্ছে 


না। এ সমন্ন্ধে কিছু জানাবেন কি? 


শ্রী নির্মল কুমার বোস $- বিশ্ববিদ্যালয়ের মণ্ুরী কমিশন যা বলে দিয়েছেন, রাজ্য সরকার 
সেটা মেনে নিয়েছেন, কি কি যোগ্যতা থাকলে কলেজে শিক্ষক নেওয়া হয়। কলেজ সার্ভিস কমিশন 
সেরকম কারো নাম সুপারিশ করতে পারছেন না, সেই কারণে ফিকসেসন ইত্যাতির কোন প্রশ্ন ওঠে 


না। 
[12.50-1.00 1).7.] 
বর্ধমান জৌলায় অনুমোদনপ্রাপ্ত পশুচিকিৎসালয় 
*৬৫৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫৩৩।) শ্রীধীরেন্ত্রনাথ চ্যাটাজী £ পশুপালন ও পশুচিকিৎসা 
বিভাগের মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) বিগত ৫/৭ বৎসরের মধ্য বর্ধমান জেলায় কোন পশুচিকিংসালয় কেন্দ্র রাজ্য সরকারের 
অনুমোদনলাভ করিয়াছে কি; ৃ 
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(খ) করিয়া থাকিলে, বর্তমানে তাহার কাজ আরঙ্ত হইয়াছে কিনা; এবং 

(গ) আরম্ত না হইয়া থাকিলে, কবে নাগাত আর্ত হইবে? 

শ্রী অমৃতেন্দু মুখার্জী $- 

(ক) গত ৫1৭ বৎসরের মধ্যে বর্ধমান জেলায় মোট ২৯টি পশুচিকিৎসালয় কেন্দ্র স্থাপনের 
প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। 

ইহা ছাড়া এ জেলায় ১৮টি পশুটিকিৎসা সহায়ক ফেন্দ্রকে অতিরিক্ত পশুচিকিৎসা 
ডিস্পেন্সারীতে উন্নীত করা হইয়াছে। 

(খ) ১টি পশুচিকিৎসা সহায়ক কেন্দ্র ছাড়া সবগুলির কাজ আরস্ত হইয়াছে। 

(গ) এ পশুচিকিৎসা সহায়ক কেন্দ্রটির কাজ বর্তমান বৎসরে আরম্ত হইবে। 

মাথাভাঙ্গা কলেজে বিজ্ঞান এবং অনার্স পাঠক্রম চালু 


*৬৫৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৬৩১।) শ্রীদীনেশচন্দ্র ডাকুয়া £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) ইহা কি সত্য যে, মাথাভাঙ্গা-১, মাথাভাঙ্গা-২, শিতলকূচি ও মেখলীগঞ্জ ব্লকগুলির মধ্যে 
মাথাভাঙ্গা কলেজটিই একটিমাত্র কলেজ; 
(খ) সত্য হ'লে, এই কলেজটিতে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে কিনা; 


(গ) আর্টস ও কমার্সের যে সমস্ত বিষয়ে বর্তমানে ডিগ্রী কোর্স চালু আছে সেগুলোতে অনার্স 
চালু করার কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন কি; এবং 


(ঘ) না করে থাকলে, তার কারণ কি? 
শ্রী নির্মল কুমার বোস £- 

(ক) হ্যা। 

(খ) আছে। 


(গ) ও (ঘ) কলেজের পক্ষ থেকে বাংলা রাষ্ট্রবিস্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস ও ইংরাজীতে 
অনার্স পাঠক্রম চালু করার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এই ব্যাপারে শিক্ষা অধিকারের পক্ষ থেকে কলেজে 
পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রস্তাবগুলি সরকারের বিব্চেনাধীন আছে। 


জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা 


*৬৫৯। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৬২৬।) শ্রীউপেন্দ্র কিন্কু £ শিক্ষা (প্রাথমিক) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা কত; 
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(খ) উক্ত কলেজগুলিতে শিক্ষক ও ফ্রেশারদের আসন-সংখ্যা কত; এবং 
(গ) এ কলেজগুলিতে তফসিলী ও ৩:75 জন্য আসন সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা আছে 


কিনা? 

ভ্রী মহঃ জান্দুল বারি £- 

(ক) ৪৮ টি। 

(খ) বর্তমানে শিক্ষক প্রার্থী - ৩১৫৫ 
ফ্রেশার ১৫৬০ 





(২১০ জন ডে ক্কলারস সহ) মোট- ৪৭১৫ 


(গ) হ্টা। তপশীলী প্রার্থীদের জন্য - ১৫ শতকরা 
আদিবাসী প্রার্থীদের জন্য - ৫ শতকরা 

আসন সংরক্ষনের ব্যবস্থা আছে। 

জী উপেন কিন্তু $- মাননীয়" মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে জানাবেন কি - আপনি যে এই সংখ্যা 
বললেন ২০ পারসেন্ট আসন সংরক্ষিত আছে, আপনার এই সম্পর্কে কোন তথ্য জানা আছে কি যে 
তপশীলিদের এই ষে রিজার্ভ সিট এগুলি প্রতি বছর পূরণ হয় না? 

জ্বী মহঃ জান্কুল বারি $- এই বিষয়ে কোন তথ্য এখন আমার জানা নেই, আপনার প্রশ্নের 
উত্তর পরবস্ভীকালে তথ্য সংগ্রহ করে জানাব। 

জী উপেন কিন্তু ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া জানাবেন কিযে বিগত বছরে কত জন তপশীলি 
এবং আদিবাসী প্রার্থী ট্রেনিং নিয়েছিলেন! 

শ্রী মহঃ জান্দুল বারি $- এটার জন্য নোটিশ চাই। 

জী জয়ত্ত কৃমার বিশ্বাস ঃ- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় দয়া করে বলবেন কি যে এই ধরণের কোন 
অভিযোগ আপনি পেয়েছেন কি না, ফ্রেশারদের ক্ষেত্রে বেসিক ট্রেনিং কলেজে এাডমিশনের সময়ে 
দেখা যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে - বিশেষ করে বহরমপুরে - ফার্স্ট ডিভিসন এবং সেকেন্ড ডিভিসন বঞ্চিত 
হচ্ছে, অন্যদিক থেকে থার্ড ডিভিসন সুযোগ লাভ করছে। এই বিষয়ে আপনার কিছু জানা আছে কি? 

শ্রী মহঃ জান্দুল বারি ঃ- এই রকম কোন অভিযোগ পাইনি। তবে ভর্তির ব্যাপারে আমাদের 
একটা নীতি আছে। এক্ষেত্রে সবাইকে একটি পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার পরে তাদের আবার একটা 
ইন্টারভিউ হয় এবং ইন্টারভিউ হবার পরই সিলেকশন হয়। পরীক্ষাটা রাজ্যভিত্তিক করা হয়। 


জী বিভৃতি ভূষণ দ্ধে $- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, এ সমস্ত ট্রেনিং 
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কলেজগুলিতে ফ্রেশারের তুলনায় আসনসংখ্যা কম হওয়াতে অনেফকে ফিরে যেতে হয়; এক্ষেত্রে 
আসন সংখ্যা বাড়াবার কথা ভাবছেন কিনা? 


জী মহঃ আহ্কুল বারি $. এখনই বলতে পারছিনা, তবে আপনার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবো। 

জী সাধন চট্টোপাধ্যায় $- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, আসন সংখ্যা কম 
হওয়ায় ট্রেনিং দেবার জন্য ছাত্র ভর্তি করা যাচ্ছে না - এই রকম কোন শিক্ষা কেন্দ্রের কথা জানা 
আছে কিনা? 


জী মহাঃ আব্দুল বারি $- আপনি যেভাবে প্রশ্নটা করলেন তাতে জেনে জানিয়ে দেবো। 
50811760 01065161017 
(80 দ18101) 1801/65 দ€7 1810 0) (186 281916), 
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71)7119661-177-0109166 901 75080980801 (120801861) 10608177658 : 
(ক) না। 
(খ) (১) প্রশ্ন উঠে না। 

(২) প্রা উঠে না। 
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জালিপুরদুয়ারে মহিলা কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা 
*৬৬০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ”৮১২।) আত সিংহ্রায় $ শিক্ষা উচ্চতর) বিভাগের 
মস্ত্রিহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 

(ক) জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ারে মহিলা কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা 
সরকারের আছে কিনা; এবং 

€খে) থাকিলে, ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে এ কলেজ স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইবার কোন 
সম্ভাবনা আছে কি? 

ক117015667-870-0178156 01.700080190 (12161761) 10079810706 2 

(ক) ও (খ) 


নিত কার নচিরনা ভাবির নিলয় 
নিঙ্গিতু সরকার ডঃ ভবতোব দত্তের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। এ কমিশনের রিপোর্ট 
সরকারের হস্তগত হইয়াছে। কমিশন রাজ্যে নূতন কলেজ স্থাপন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। 
এই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার নুতন কলেজ স্থাপন বিষয়ে নীতি নিধরিণ করিবেন। নীতি নিধরিণ 
করিবার পর নতুন কলেজ স্থাপনের জন্য স্থান নিবর্চিন করা সম্ভব হইবে। কমিশনের রিপোর্ট ও 
সুপারিশ বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। 


*৬৬১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৫২২।) ভ্রীযোধীলাল মন্ডল ঃ শিক্ষা (প্রাথমিক) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইরেন কি - 


(ক) ইহা কি সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট কাউন্সিল ফর এডুকেশন ত্যান্ড রিসার্চ 
ট্রেনিং চতুর্থ শ্রেণীর “কিশলর”-এ কবি সত্যেন্্রনাথ দত্তের “বাংলাদেশ” কবিতাটি 
বাতিল করতে মনস্থ করেছেন; এবং 


(খ) সত্য হলে, তার কারণ কি? 
711015667-71-0188165 01 1700108(101) (781717915) 10619910761 : 
(ক) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

হলদিয়ায় সরকারী কলেজ নিমণি 
*৬৬২। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ৯৮২) শ্রীলক্ষ্ণচন্ত্র শেঠ £ শিক্ষা (চ্চতর) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন"কি - 
(ক) হলদিয়া সরকারী কলেজের নিমণি কাজ কবে নাগাত শেষ হবে; এবং 
(খ) এ কলেজে কি কি বিভাগ খোলা হবে, এবং কবে কবে থেকে পঠন-পাঠন শুরু হবে? 
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61719667-178-0118156 91 7:000861017. (11191167) 19619177610 : 
(ক) এখন বলা সম্ভব নয়। 
(খ) এখন বলা সম্ভব নয়। 
তফসিলী ও '-/::14. শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈহম্য 
*৬৬৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৭১) জ্রীশিবপ্রসাদ মালিক £ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) 
বিভাগের মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন ফি - 


(ক) তফসিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিকে শিক্ষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা 
হচ্ছে - এই ধরনের কোন অভিযোগ সরকারের নিকট আছে কি; এবং 


(খ) থাকিলে, এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন? 


811719661-11)-0188156 01 10000961078 (771717975 ৪710 9০0018097) 
10619810716104 £ 


(ক) না। 

(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 

হাওড়া জেলায় আত্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উত্ঘাপন উপলক্ষে যোগদানকারী প্রশিক্ষক 

*৬৬৪। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১০৫৫।) শ্রী্গৌরহরি আদক £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্্িমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) আত্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উত্যাপন উপলক্ষ্যে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার 
শ্যামপুর ১ ও ২ নং ব্লক হইতে প্রোজেক্ট অফিসারের পরিচালনায় কতজন প্রশিক্ষক 
যোগদান করিয়াছিল; 


(খ) উক্ত প্রোজেক্ট-এর সমস্ত প্রশিক্ষককে আন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস উত্যাপনের গুরুত্ব 
. অবগত করানো হইয়াছে কিনা। 


(গ) এঁ পদ্ধতি অনুযাষী প্রতি মাসে ছাত্র ও প্রশিক্ষকদের লইয়া আলোচনা সভ্য হয় কিনা; 
এবং 


(ঘ) (১) উক্ত -,..47 জন্য কোন এক্স-গ্রাসিয়া বরাদ্দ ছিল কিনা; এবং 

(২) থাকিলে, তাহার পরিমাণ কত? 
1111719697-177-0188766 91 10000081001) (7161861) 10609110671: 
(ক) ৫০ জন। 


(খ) হা, ইইয়াছিল। 


22 59581191, 29000257011 95 
[2270 40111, 1985] 


বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিমাসে আলোচনা সভা হয় না। তবে প্রশিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে 
সুপারভাইজারগণ মাঝে মাঝে আলোচনা করিয়া থাকেন। 

(১) আর্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস উত্যাপন উপলক্ষ্যে প্রশিক্ষকদের জন্য কোন এক্সগ্রাসিয়া 
বরাদ্দ করা হয় না; এবং 

(২) প্রশ্থ ওঠেনা। 

11,111) বিশ্ববিদ্যালয় 
*৬৬৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১২০।) জীপ্রবোধচন্জে সিংহ £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 

(ক) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কোন্‌ শিক্ষাবর্ষ হতে পাঠদানের কাজ শুরু করবেন বলে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছে; 

(খ) কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; এবং 

(গ) উক্ত বিষয়গুলিতে পাঠক্রম প্রস্তুত এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বারা অনুমোদিত হয়েছে কিনা? 

চ18715691-171-01)9786 91 00008601077 (13161867) 10709140897 

(ক) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ইংরাজী ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের অক্টোবর নভেম্বর মাস হইতে 
পাঠদানের কাজ শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 


(খ) প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ সাপেক্ষে এই বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
এখনও গ্রহণ করা হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্নাতকোত্তর সিলেবাস কমিটির সুপারিশ 
অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিম্নলিখিত ছয়টি “নন -ট্রাডিশ্যানাল” বিষয় শ্নাতকোত্তরে 
পর্যায়ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত অস্তভূর্তির জন্য প্রস্তাব রেখেছেন) 


1) 1.4. 17 50011017105 ৮/10) 9 10181 0185. 


2) 70110001 90101106 ৮/10) 10181 9010110190801018 810 550181 161 
€101)06 10 117010]) 00170101015. 


3) 1.4. 1 00701076106 ৮10) 1181)9891061. 

4) 50001150 11907677090165 5410) ০9019810 50101709 8114 0০68170£- 
[8011 ০00. 

5) /10110001089 ৬/10) 01110012515 01) 71191 0010015, 21৫ 

6) 1195161 01 1101219 ৫ 1171017780101 50191)06. 


(গ) উক্ত বিষয়গুলিতে পাঠক্রম প্রস্তুত করার কাজ দ্রুত সম্পয় হচ্ছে এবং শীঘই উহা 
বিশ্ববিদ্যালয় কাউলিলের কাছে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। 


30257110175 41৭10 5৭95/215 23 


মাধামিক স্কুলে নতুনভাবে অডিট করার পরিকল্পনা 


*৬৬৭। (অনুমোদিত প্রশ্ঝ নং *+২৭৮৯।) জ্ীবিশ্বদাথ চৌধুরী £ শিক্ষা (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) 
বিভাগের মন্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 


(ক) রাজ্যের দশ হাজার মাধ্যমিক স্কুলে অর্থ দপ্তর দিয়ে নতুন করে অডিট করার কোন 
পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং 


(খ) থাকলে, কবে নাগাত উহা কার্যকরী হযে? 
7188015061-107-088812৩ 01 70080961017 (17091৮ & 96900780975) 
10৩78111898 : 
(ক) নেই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র ।খ্যাসাঙগ : স্মৃতিরক্ষা 
*৬৬৮। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১১৯৯।) শ্রীঙ্গোপাল মন্ডল $ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মনত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) মেদিনপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জনা (কোন 
পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; এবং 
(খ) থাকলে, উক্ত পরিকল্পনা রুপায়ণের ব্যবস্থা কবে নাগাত করা হবে বলে আশা কবা যায়? 
|111815061-181-0189156 01 7200080801) (17151861) 106102107097)6 
(ক) আপাততঃ নেই। 
(খ) প্রশ্ন ওঠে না। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যকরী সমিতিতে পৌর প্রতিনিধি 
+৬৬৯। (অনুমোদিত প্রশ্থা নং *২৮৮৬।) প্রীনীরোদ রায়চৌধুরী £ শিক্ষা (মাধ্যমিক) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির 


প্রতিনিধি পাঠাবার বিধান আছে কিন্তু পৌর এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পৌর প্রতিনিধি 
পাঠাবার বিধান না থাকার কারণ নি? 
|111789667-18-011816৩ 01 00105096101) (1১117091 9110 96090011091) 
10619816776 £ 
পঞ্চায়েত এলাকাধীন কোন বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতিতে 
পঞ্চায়েতের কোন প্রতিনিধি থাকেন না তবে কোন শিক্ষানুরাগীকে তারা উক্ত সমিতিতে 
মনোনীত করেন। 


24 855181481-% 2২000380105 
[2270 1819111, 1985] 


শহর এলাকায় এই শিক্ষানুয়াগী পরিচালন সমিতির সদস্যদের দ্বারা নিবাচিত হন। 
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যায়ের নিজস্ব ভবন 


*৬৭০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১২৬১।) ্্ীপ্রশাস্তকুমার প্রধান $ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন নির্মাণের কাজ 
বর্তমানে কি পর্যায়ে আছে? 

1111)15661-177-011870৩ 01 11080861011 (12161707) 10৩798167010 : 


(১) দ্বিতল প্রশাসনিক ভবনের নিম্মার্ন কার্য সম্পূর্ণ প্রথম পর্য্যায়ের বিজ্ঞান ভবনের নিমনি 
কায সমাপ্ত। বর্তমানে বিজ্ঞান ভবনের দ্বিতীয় পথ্যায়ের কাজ চলছে। কলাভবনের প্রথম 
পর্যায়ের নিমনি কার্য শুরু কর: প্রাথমিক প্রস্তুতিও সমাপ্ত। 


দুবরাজপুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব 


*৬৭১। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং ২৯৩৪1) শ্রীসাত্বিককুমার রায় £ ১লা এপ্রিল, ১৯৮৫ তারিখের 
প্রশ্ন নং *৬৪ (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৪)-এর উত্তর উল্লেখে শিক্ষা (মাধ্যমিক) বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 


মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) এ কথা কি সত্য, যে,_ 


(১) বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উক্ত জেলার 
জেলা পরিষদ এবং দুবরাজপুর পৌরসভা কর্তৃক সুপারিশ করা সত্তেও উক্ত প্রস্তাব 
সরকারের নিকট পড়ে আছে, ও 


(২) এ প্রস্তাবিত বালিকা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করার জন্য শিক্ষা বিভাগ এঁ জেলার ডি 
আই-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন; 
(খ) সত্য হলে, উক্ত পরিদর্শনের রিপোর্ট সরকার পেয়েছেন কিনা; 
(গ) না পেয়ে থাকলে, তার কারণ কি; এবং 
(ঘ) উক্ত প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি কবে সরকারের অনুমোদন লাভ করবে? 


1/1115161-177-0119156 01 20060986107) (১717709810 2110 ১০০078091) 
[02199108011 


(ক)€১) শিক্ষা বিভাগের নিকট এমন কোন প্রস্তাব আসে নি। 
€২) প্রশ্ন ওঠে না। 

(খ) না। 

(গ) প্রশ্ন ওঠে না। 

(ঘ) প্রশ্ন ওঠে না। 


30985171085 511) 819৮1 5215 25 


পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ে ডিশ্তরী কোর্স অনুমোদন 
*৬৭২। (অনুমোদিত পর্ন নং *১৪৯০।) জীগোপালকৃণ ভট্টাচার্য শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) পানিহাটি মহাবিদ্যালয়ে ডিগ্রী কোর্স অনুমোদিত হয়েছে কি; এবং 
(খ) হয়ে থাকলে, উক্ত ডিগ্রী কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে কিনা? 
7117119167--171-0118189 01 7:000860018 (111877167) 10679100674: 
(ক) ও (খ) 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পানিহাটি মহা বিদ্যালয়ের স:0$15101081 00৬611118 80৫/র 
পরিচালনায় কলেজ কর্তৃপক্ষকে বি.এ. এবং বি.কম কোর্স খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু 
সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত একমত হন নাই এবং এই কলেজ খোলার অনুমতি দেন নাই। 
ব্যাস্ক শিক্ষা প্রকল্পে নিষুক্ত সুপারভাইজার 
+৬৭৩। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *১৫৫০)) শ্রীসুভাষ গোস্বামী £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মনত্িহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত সুপা:$51-14$41 মোট সংখ্যা কত; এবং 
(খ) উহাদের যোগ্যতা ও বেতনহার কিরুপ? 
7117015667-07-018815৩ 01 £00090107) (12161867) 10৩09101167 : 
(ক) ৪১৬ জন। 
(খ) সুপারভাইজারদের নুমনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্লাতক। 


সুপারভাইজারদের কোন বেতনহার নেই। তারা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা 
পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া প্রতি মাসে রাহাখরচ বাবদ পান ৬০ টাকা। 


[৮0000581 07 10717761776 21) 00০ [(0101৬61516195 01 11018 017061 
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(৯) 1 50 06 59116171 6810169০005 8111 2110 016 9086 
00611761705 159001017 0)61569? 

1117815061-17-019856 01 11070080101) (13161061) 1061981005776 £ 

(ক) না, রাজাযসরকারের নিকট এরুপ কোন সংবাদ নাই। 

(খ) প্রশ্ন উঠে না। | 

কলেজ ও £:1::.১).:4. নিয়মিত “মক পালসেন্ট'” 
*৬৭৫। (অনুদিত প্রশ্ন নং *১৭৬১1) শ্রীজমলেন্র রায় £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মস্ত্রিমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 

(ক) ইউনিয়ন সরকারের সাহায্যে নিয়মিত “মক পা্লারমেন্ট”-এর অনুষ্ঠান কলেজ ও 
বিশ্বক্যালয় এবং তদনূরাগ স্তরে পাঠ্যসূচী-অতিরিক্ত কর্মসুচী হিসাবে গ্রহণ করার কথা 
বিবেচনা কয়া হয়েছিল কি; এবং 

,€খ্) হয়ে থাকলে, এ সম্বন্ধে সরকারী সিদ্ধান্ত কি? 

1117115667171-0188166 01170008001) (17161861) 10৩28701906 £ 

(ক) না, এরুপ ফোন কর্মসুচী গ্রহণ করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন ছিল না; 

(খ) প্রশ্ন উঠে না। 

কাখি শহরে মহিলা কলেজ স্থাপন 
*৬৭৬। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং +২৩৪৮।) ভ্রীমুকুলবিকাশ মাইতি £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্ত্রিমহাশয় অনুষ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
কক) কাঁি শহরে মহিলা কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা; 

(খ) থাকিলে, কবে নাগাত উহা বাস্তবায়িত হইবে; এবং 

(গ) না থাকিলে, তাহার কারণ কি? 

111019067711-011816৩ 01 1:08080101) (7121061) 16191677677 2 

(ক) (খ) ও (গ) 

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে (বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া) এগুলির সমাধানকল্পে সুপারিশ 

করিবার নিমিত্ত সরকার ডঃ ভবতোষ দত্তের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। এই 

কমিশনের রিপোর্ট সরকারের হস্তগত হইয়াছে। কমিশন রাজ্যে নতুন কলেজ স্থাপন বিষয়ের 
সনির্দিষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার নতুন কলেজ স্থাপন বিষয়ে 
নীতি নিষ্করিণ করিবেন। নীতি নিষধারণ করিবার পরই নতুন কলেজ স্থাপনের জন্য স্থান 


নিবচিন করা সম্ভব ছইবে। 
কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশ বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। 
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বিভিন্ন কলেজে ভূগোলে অমার্ট পাঠ্যক্রম ঢাজু 
*৬৭৭। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৬৮৩।) জ্রীপুলিন বেরা £ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মন্িহাশয় অনুগহপূর্বক জানাইবেন কি, রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভুগোলে অনার্স বা এম এ পাস 
করা শিক্ষকের অভাবে লাঘব করার জন্য মফস্বল এবং শহরে কলেজগুলিতে ব্যাপকহারে ভূগোল 
বিষয়ে অনার্স শি-.:/4এ ব্যবস্থা করার ফোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? 
1110015067-11-008180 ০1 চ:09090101) (7181861) 10699112157 : 
কতকগুলি কলেজে 'ইতিমধোই এই বিষয়ে অনার্স খোলা হইয়াছে। আরও কলেজে অনার্স 
খোলার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 
সা): - এতে ময0 স্থাপন 
*৬৭৮। (অনুমোদিত প্রশ্ঝা নং *২৮৩৪।) রী কুমুদরঞ্জীন বিশ্বাস $ শিক্ষা (উচ্চতর) বিভাগের 
মগ্ত্রমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক জানাইবেন কি - 
(ক) ২৪-পরগনার সন্দেশখালির কালীনগরে টনি স্থাপনের কোন প্রস্তাব সরকারের 
নিকট আসিয়াছে কিনা; 
(খ) আসিয়া থাকিলে, তাহার জন্য কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বা করিতেছেন; এবং 
(গ) এই আর্থিক বৎসরে উক্ত মহাবিদ্যালয়টি অনুমোদন পাইবে বলিয়া আশা করা যায় কি? 
1117015661-10-0189766 01 10081080107) (17181891) [06১91107671 টু 


(ক) হ্টা। 


(খ) ও (গ) - উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া এগুলির সমাধানকল়ে 
সুপারিশ করিবার নিমিত্ত সরকার ডাঃ ভবতোব দত্তের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন 
করিয়াছিলেন। এ কমিশনের রিপোর্ট সরকারের হস্তগত হইয়াছে। কমিশন রাজ্যে নৃতন 
কলেজ স্থাপন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুপারিশ পর্যালোচনা করিয়া সরকার 
নূতন কঙ্গেজ স্থাপন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করিবেন। নীতি নিধার্রণ করিবার পরই নূতন 
কলেজ স্থাপনের জন্য স্থান নিধরিণ করা সম্ভব হইবে। 


কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশ বর্তমানে বিবেচনাধীন আছে। 
- বেড়াই উঃ বি আর জান্বেদকের কলেজে স্থায়ী অধ্ক্ষ 
*৬৭ট। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *২৮৭২1) 54255580042 
মস্ত্িষহাশয় অনুগ্রহপূর্ধক জামাইবেন কি - 
(ক) নদীয়া জেলার বেতাই ডঃ বি আর আম্মেদকর কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ নিয়োগ বিষয়টি 
কতদিন বিবেচনাধীন আছে; এবং 


(খ) বর্তমান অস্থায়ী অধাক্ষকে স্থাম়ীক়ণের কোন বাধা আছে কি? 
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117119667-171-6188756 01 250008007) (72181561) 10৩12910167: 
কে) ও (খ) 
এ কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের অধ্যক্ষরাপে নিযুক্তি নিয়মিত করণ করা হইয়াছে। 
91801110010 08650807 | 
(69 18101) 0191 2185%51 5 61678), 


উচ্চমাধ্যমিক সংসদের টেবুলেটরের পদ হইতে খড়খপুর কলেজের জনৈক অধ্যাপকের অপসারণ 
+৬৮০। (অনুমোদিত প্রশ্ন নং *৩০১০।) (শর্ট নোটিশ) জ্ীননী কর $ শিক্ষা (মাধ্যমিক) 
বিভাগের মস্ত্রিমহোদয় অনুগ্রহপূর্বক জানহিবেন কি - 
(ক) এ কথা কি সত্য যে, সম্প্রতি খড়গপুর কলেজের জনৈক অধ্যাপককে উচ্চমাধ্যমিক 
সংসদের টেবুলেটরের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে; 


(খ) সত্য হলে, কি কি অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে অপসারণ করা হয়েছে; 


(গ) সরকার বা এ উচ্চমাধ্যমিক সংসদ এ অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অন্য কোন শাস্তির বিষয়ে 
চিন্তা করছেন কিনা; এবং 

(ঘ) চিত্তা করে থাকলে, তা কি? 

[1.90-1.10 7.7] 

জী কাস্তি চন্্ বিশ্বাস $ (ক) হ্যা, (খ) নিজের মেয়ের মার্বশীটে নম্বর বাড়াবার দায়ে, (গ) 
এবং ঘে) তাকে ব্যাক লিষ্টেড করা হয়েছে এবং তার প্রাপ্য সমস্ত টাকা বন্ধ করা হয়েছে। মাধ্যমিক 
সংসদের এই সিদ্ধান্তের কথা মধ্যশিক্ষা পর্যদ ও পশ্চিমবাংলার সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে জানান হয়েছে 
এবং তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার জন্য খড়াগপুর কলেজ-কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে। 

ভ্রী ননী কর $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন রি, এ অধ্যাপক এখনও এ 
কলেজে কর্মরত আছেন কিনা এবং তাকে প্রিলিপালস করবার জন্য সার্ভিস কমিশনে যে লিষ্ট হয়েছিল 
তার অবস্থাই বা কি দাঁড়ালো? 

শ্রী কাত্তি বিশ্বাস £ আমার কাছে খবর আছে যে, কলেজের অধ্যক্ষ নিবচিনের জন্য কলেজ 
সার্ভিস কমিশন যে প্যানেল তৈরী করেছিলেন, তার নাম এ প্যানেলভুক্ত ছিল। কিন্তু তার কলঙ্কিত 
কাজের কথা স্মরণ করে যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলফিত না হয়, তারজন্য কলেজ সাভির্স কমিশন 
তাদের লিষ্ট থেকে এই নামটি বাদ দিয়েছেন,- এটা আমরা জানতে গেরেছি। যখন আমরা কলেজ 
কর্তৃপক্ষকে জানাই তার এ কলঙ্কিত কাধের কথা, আমাদের চিঠি পাবায় পর তিনি পদত্যাগ করেছেন 
এবং সেটা গৃহীত হয়েছে। 

ভ্রী ননী কর $ নিজের মেয়ের মার্কশীটে কারচুপি করিয়ে তো তাকে কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা 
হোল। কাজেই তার এই ভর্তির ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোল? 
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জী কান্তি বিশ্বাস ঃ মার্শীটে ২০০ নম্বর বাড়ান হয়েছিল, ৫৮৭ নম্বরের জায়গায় ৭৮৭ করা 
হয়েছিল; মেয়েটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে চাই না; এ-ব্যাপারে মেয়েটিকে সাজা দেওয়া উচিত 
নয়। তবে, এ মার্কসের ভিজতে সে অনার্সে ভর্তি হয়েছিল বলে তাকে অনার্স থেকে সরিয়ে দেওয়া 
হয়েছে 


জী কাশীনাথ মিশ্র $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অনুগ্রহ করে জানাবেন কি, উচ্চমাধ্যমিক সংসদ 
তাকে টেবুলেটর পদে কবে নিয়োগ করেছিলেন? 


শ্রী কাস্তি বিশ্বাস £ ১৯৮৪ সালে। 


107 28179916000) ১ 111 07670171016 71111015061-17-01)2156 ০ 
0168560 10 50816 ৮/1021 0০9৬6111067 01 016 90880 15 ০0170011)1901]1% 
011101091 800101) 89881750015 00610176 11756118101 01 1080018101? 
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০01110100018016 ৬/1)6010 0101161 2061017) ০081 ০৮০ 11001 2£51175 0176 
[0095$01. | 


জী নীরোদ রায়চৌধুরী $ মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, নিকটতম আত্মীয় পরীক্ষার্থী 
থাকলে তিনি কি ট্যাবুলেটার হতে পারেন? 


ভ্রী কান্তি চন্জ্ে বিশ্বাস £ নিয়ম আছে যখন একজামিনারসিপ-এর জন্য দরখাস্ত করতে হয় বা 
ট্যাবুলেটারের জন্য দরখাস্ত করতে হয় তখন সেই ফর্মে একটা ঘর থাকে এবং তাতে জানাতে হয় 
তার কোন ছেলে কিংবা মেয়ে পরীক্ষার্থী হিসাবে আছে কিনা। এই ক্ষেত্রে এ ব্যক্তি সত্যকে গোপন 
করেছেন। তার মেয়ের কথা তিনি যদি উল্লেখ করতেন তাহলে কাউলিল নিশ্চই ট্যবুলেটার হিসাবে 
তাকে নিয়োগপত্র দিতেন না। 


711 9168891 : 8658101716 06 16011 01 31790810911 [00008 0011- 
11551017, [118৬৩ 891060 0116 [10171916 1/11115051-11-0179156 (0 1708106 ৪ 51910- 
10610 ৬117) 00616 1085 ৮561) ৫618, 4১101000811 1115 101 ৪ 51810101 0017- 
11195107, 1615 000 1191102101/. 70৮/6৬০1, ] ৬111 16009510116 1411715101- 
110-018156 10 60181) 076 1958$015 00 06199. 


সী নির্মল কুমার বোস ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, দুটি বিষয় এখানে উঠেছে। একটা হচ্ছে 
রিপোর্ট পেস করতে বিলম্ব হয়েছে কেন এবং এর সঙ্গে মেমোরান্ডাম অন এ্যকসান টেকেন এটা কেন 
দেওয়া হয় নি। প্রথম হচ্ছে যে আমি গত বছরের ৪ঠা এধ্রিল এটা পেয়েছি। তারপর সেইগুলোকে 
দেখার পর বিধান সভায় পেস করা গেল না। কারণ সেই সময় কোন বিধানসভার অধিবেশন ছিল 
না। তারপর এই কাজগুলো করছিলাম। এটা ঠিক যে সমস্ত কেসটা তৈরী হতে একটু বিলম্ব হয়ে 
গেছে। তারজন্য আমি এই বিধানসভায় ক্রি স্বীকার করে নিচ্ছি। আর মেমোরাশ্ডাম অন এযাকসান 
টেকেন এটার ব্যাপারে বলছি যে এট রিপোর্টটা আমরা এখন একটা সরকারী কমিটিকে বলেছি তৈরী 


30 /5567181,% 70008951701105 
[2270 48111, 1985] 
করতে। এটা একটা বড় রিপোর্ট, অনেকগুলি সুপারিস আছে সেইগুলি-খতিয়ে দেখার জন্য বলেছি 
এবং সরকারী ব্লীতি নিধার্রন করতে। অনেক পরিবর্তনের কথা বলা আছে। এই মুহুর্তে মেমোরান্ডাম 
অন এফসান টেকেন কিছু নেই, নো এ্যাকসান হ্যাজ অলরেডি বিন টেকেন। সুতরাং যখন কোন 
এযাকসান নেওয়া হবে আমরা নিশ্চই বিধানসভায় অবহিত করবো। 
ভ্রী শচীন সেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাধয়, মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে একট! কথা 
বলতে চাই। স্যার, পলিটেকনিক স্টাফ এ্যাসোসিয়েসানের বেশ কিন্তু সদস্য একটা দয়থাস্ত নিয়ে 
এসেছেন। তারা মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান এবং তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া 
আছে। আমি অনুরোধ করছি মাননীয় উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীকে যেন দেখা করে তাঁদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে 
আলোচনা করেন। 
৯0500 1ঘ 1১10710 


111, 9159861 :118%5 16061%60 (10162 11001965 01 4১0)০087)17)017( 
[100017, 1106 |া9 15 রিতা 91011 45010 017051) 8110 18510117801) [11518 01) 
0106 9901601 0 09001681 01 18111701006 2110 61706110 015068565 101 ৬/) 01 
01110101776 ৬/8051 0010021)-001 016 90906. 11)6 56০01770 19 রিতা) 107, 1৬191185 
91781018077 076 5801501 01 9119590 01681911116 0/ 0) 1081017 10819 ০ 
006 101115 00100 10 016 01213 111 0176 011511116 0766 ০%৩-৪1০০010115, 270 
016 195015 [0] 9111 4১0৫০] 11211181701) 076 38৮9০1 ০0৫ ৪০০০ 5০81010 
01011110175 ৬2001 11 /১1200086 50০-015131011 19301017511) 0-01581 01 
01)09110 ৫156950. 

07 000 58)৩01 01 076 79177000017 (16 101719161 00110017760 10206 
2 80810100111 17 (0116 1109956 01 191) /500111, 1985. 27175 560010 17)01101 
1915165 (0 89 80171015101211017. 07 006 900190 01 016 0110 17011010136 
11670001108) 08৬ 06 81010010001 0116 711013161 ০0180611760 00105) 
08111178 20061701017) 2110. 0016501011. 


1 0)9150016 ৮/1017610 1719 ০01150111 (0 211] 086 1000019, 


0106 17767096101 06 0910 1729, 10৬/5৬৩, 1580 000 086 10591 01 
115 27010101125 210617090. 

শ্রী আব্দুল মাল্লান $ স্যার, জনসাধারণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এবং সাম্প্রতিক একটি 
নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এই সভা আপাতত তার কাজ মুলতবি রাখছেন। বিষয়টি হ'ল - 

আরামবাগ মহকুমার বেদীর ভাগ নলবৃপগ্ুলি অকেজ হয়ে পড়ার ফলে পানীয় জলের গভীর 


সংকট দেখা দিয়েছে। এলাকার মানুষকে এক অসহায় অবস্থার মধ্যে ফাটাতে হচ্ছে। এরই মধ্যে আস্তিক 
রোগে বছ মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। জলের অভাবে বহু জায়গায় ফসল নষ্ট হয়ে বাচ্ছে। 
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6. 1900160 01803016০01 1066 11115 1) - 91111 4011 14010151096. 

৬০5 861£থ1. 
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[1,10-1,20 7947] 


জী নির্মল কুমার বসু £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার নির্দেশে আমি এই বিবৃতিটি রাখছি। 
হলদিয়া শোধনাগারে যে অঘোবিত ধর্মঘটের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই ধর্মঘট শুরু হয় ৫ই এপ্রিল, 
১৯৮৫ তারিখে রাত্রি দশটার সময়। শুরু করেন ওখানকার পরিবহন কন্ট্রাকটরের আই.এন.টি.ইউ.সি. 
রর সর নানার জে রানীর 
করমীরাও অবশ্য এ ধর্মঘটে যোগ দিন। 


এখানে উল্লেখ্য, হলদিয়া শোধনাগারের করীদের টাউনশিপ থেকে শোধনাগার পর্যন্ত নিয়ে 
যাবার যে পরিবহন ব্যবস্থা আছে, তা চালাবার ভার ন্যস্ত আছে, মেসার্স জয় মা তারা ট্রান্সপোর্ট নামক 
একটি কন্ট্াক্টর ফার্মের উপর। তারা মোট ১৬টি বাস চালান। এ বাসগুলির কর্মীরা সি.আই.টি ইউ 
এবং আই.এন.টি:ইউ.সি. এই দুই ইউনিয়ন ভুক্ত সি.আই.টি.ইউ, ইউনিয়নভূক্ত কমীদের হাতে ৯টি বাস 
আছে, আই.এন.টি_ইউ.সি. ইউ+)-২৬ কমীদের হাতে আছে ৬টি। ১৬ নং বাসটি সি.আই.টি.ইউ. 
এবং আই.এন.টি.ইউ.সি. ইউনিয়নভূক্ত কর্মীর! পর্যায়ক্রমে ১৫দিন করে চালান। গোলমাল বাধে ১৭ 
নং বাস চলু করার সময়। উভয় ইউনিয়নভূক্ত কর্মীরাই এই শেষ বাসটি চালাবার কর্তৃত্ব দাবী করতে 
থাকেন এবং এর মধ্যে সি.আই:টি.ইউ. ইউনিয়নতৃক্ত কর্মীরা বাসটিকে নিয়ে গ্যারেজে চলে যান। এতে 
অসন্তুষ্ট হয়ে এ সংস্থার আই.এন.টি.সি. ইউনিয়নভুক্ত করী়া ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন এবং এর ফলে 
হলদিয়া শোধনাগারের সমস্ত পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। 


সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্থানীয় জেলা কর্তৃপক্ষ ৬ই এপ্রিল তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে 
আলোচনার মাধ্যমে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চেষ্টা শুরু করেন এবং ৮ই এপ্রিল সন্ধ্যা বেলায় 
তারা একটি মীংমাসায় উপনীত হতে সক্ষমও হন। ফলে শোধনাগারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে 
এবং এখন সেখানে সব কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই চলছে। 
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০051. 01 00910101), [00%/61 710 /2569 01) 0106 016 10910 8110 510185151) 1701161 
০0110101015 01. 0106 00110 2170 11655 [10000061৬10 810 10100080111 
170198590, 06 ৮০6 110117 ৪ 00510101) 00 0681 817) 80010101781 0017061), 
21151780901 6100617 59001610161) ০0 0108091০017 097081105 0 
1110019170110811017 01 0116 1600]117761081101)5 01) 88065 10 502165 01 [99%, 
[1065 1080 9150 160095190 03 (0 10691) 1106 0150015510115 11] 8196)/21706 
(0110/106 0176 56100116 90 01 ৪ ০0111710196 ৪ 0006 118110081 15৬০1 09 0106 
[0০709107167 01116701165, [71107 1110150% 01 0010100106. 1106) 1795 
(010101 100108050 01611 00000516101) 10 217 9010৩ 1156 01 00 8121] 
[6(059900%6 90901 01061 01) 01100175121006 %/101000 1% 88166116111. 


4১011006019, ০0110 1980116 %/011515 816 $01061178 ৫06 10 (015 
80010006০01 0)6 071010/019 2110 009৬0110161! 15 50111 0118 00 ০০016 ৪ 
0011 0681 00 (1161). 


34 /১55275891,% 2২008210105 
[32210 40111, 1985] 
2, 917591ত £17106 30800116110 ৬111 ৮৩ 01100198050. 1২০ 1 ০211 
0201 1৩ 141015101-17-012156 01 70116001106) [৩8101701100 108৩ এ 
91910176110 017 076 5001601 01 5010100 [৪381105 20061৬10165 ৪1 1091101 81৫ 
81708210001 10 10191108090 019019.. 


91871 91887161 8]9) 09108691 : 101. 5059161, 91, ৬10) 9০৫ 
[6177155101, 1 1156 00 17810 ৪. 90910106170 ৮101) 16065161706 (0 016 €0811175 
/১0060001 001৬5 21৬61 ১% 91011 8321)01101110601, 11857 07 06 15৬ 
210 01061 510190101) 11) 10211018170 31081910001 17০01106 91980101) 81685 ০01 
10191108090 10150101117 016 ০0706) 01 06 8০001৬10199 01 076 187811665 
08616. 


[6০961019, 8০01৬০61950 501716 1২8521106 ০1170110517 12101 90- 
[01515101 ০ 10151010908 01501011786 00106 (0 1700109,1[11617 1610 ০0 
00190107 110117911/ 15 0106 00106111)5 81685 017001 7621101, 93118180001 8100 
06111210016 ৮01106 9180101)5, ১0106 ০01 0101) 18৬6 0601) ০0111016017 
60010101111 016 10191 01645 210 11700151176 1) 00161 0111011791 2005. 1179% 
961৩ 17৬০01৬৩৫11 00110010610 0 %10101706, 00169 11 1984 2114 0116 
1) 1985. [1) ০0015 ০0 00656 ৬1016) 1101061)09 (17166 [001505 ৬/০1০ 
[0106160 210 & 10931, 21) 5485 10০9160. 9০০10 08595 ৮/০:০ 908164 
০৬০1 01)656 11101061105 0% [1১6 10021 [01106 ৪170 1 ০98756 01 111$5501280101) 
106 1001010) ০01 006 1701501921105 (910118 7211. 11) 00656 ০8565 ০০01 ০০ 
65080115190. 01106 01155 ৮০16 8190 117061510160. [1111019119, [৬0 [90110 
08005 %/016 690801191160 11) 016 2168. 0010 18067, ৬110 1105115100861017 0 
0১০1106 800101, 0081 10016 56018] ০811]05 1182%5 ০০০) 591 00) 2. 50809510 
0০017005- 45 ৪ 155011 01 111051)51660 [01102 800101), 17 [85911155 ০০10 0০ 
81755060 01 1681701 900-101%15101) ৪1016. 01) 27.3.85, 87 17700018171 
[8)81116 8001৬15৬170 1180 06011 10%0160 11) 50176 16007008565 210 1115 
10156 25500190939 ৬616 81765160 চিণযা। 93118180001 2168 ৮/10) 0109 11015, 016 
1087315 £01), 0176 16৬০1%০1, 19 1001105 01.303 0811915, 14 1001705 01.12 
0016 0০810110865 8110 2. 1010061 01 1২8)81116 ৫০০০101105, 1116 15009৬619 
[106 270 ৪) ৬০76 50161) 62111610916 10150168105, 06116 গিতো) ও 
70110610819 270 016 £1 হতো ৪ 11061066. [015 606০06৫ 01191 ৮111) 016 
9০00716 00 01115৬/ 001০6 ০8115 11 81101 900-101513101) 1168ণা75 91101 
180 0657 978101160 6811161, ৬111 8150 ০৩ 1500৬$০150 800 1176 16770817175 
[ঘ৪)91116 920101৬1515 ৬111 0০ 81716506010 8০116৩ 015 ৫5$1760165010 4০ 
[101৩6 [01100 ০8110)5 118%৩ 0601 561 00, 0111176 006 0001 00190 0 
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[০11০5 ০8109 11) 115151108090 0150700, 55% 0) 101 11015 [9010096, 00 
6181)0,0116 10081 00110 1) 1৩ 80060060 8583 থাত ০011178 (01৮81 10 
০০-০০৩৪/০ ৬11 0116 001106 117 0611 0716 82817511116 18781101065, /৯১ ৪ 
16581 01 111161791৬6 [01106 01165 ॥) 11015109020, 016 8০011৬10165 01 116 
[ব87811063 118৬5 ০৩০1) 100 01091 ০011001. [11616 15 10 56756 ০1 
10156001109 21/%1)61৩ 11) 0106 9168. 


107, 96886127106 50816106৬11] ৮০ ০110801850. 


101, 29179148507) 2 1017, 018099109৪5 1590176 ৪ 51816171611 01 
০6191 01 096 01161 11111715161, 276 51100101186 1010 01180 116 ৮/0110 1680 
016 91801701)1. 


ঠা, 979676 ; 65, 0181 970010 ০৮৩. 


জী সভযপদ ভ্ট্রাচার্য্য £ স্যার, চীফ মিনিষ্টার়ের পক্ষ থেকে যে ক্টেটমেন্ট তিনি দিলেন তাতে 
একজন নিরপরাধ লোককে পুলিশ গুলি করে মেরেছে সেটা নেই। 


মিঃ স্পীকার $ এর উপর কোন রিবেট হয় না। ২০৬/ ] ০811 ০০01) 016 14111115101- 
11-07856 01 1361161 2100 16105 [0৩081010670 00 17810 ৪ 519667101)1 01 
016 980)6০% 01 01583161 ০856৫ 0১ ০০1076 07 006 1611) /১0111, 1985 11) 
7110780016 0190101, 8106110101) ০91160 0) 101. 1181195 73110171801) 086 170) 
/১00111, 1985. 


ভ্রীমতী নিরুপমা চ্যাটার্জী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত ১৬ই এপ্রিল ১৯৮৫ মর্জলবার 
মেদিনীপুর জেলার কিছু এলাকার ঘুর্নিঝড় সম্পর্কে মাননীয় সদস্য ডাঃ মানস ভূইয়া দৃষ্টি আকর্ষনী 
নোটিশের উত্তরে মাননীয় সদস্যদের আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যে গত ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার 
মেদিনীপুর জেলার সদর, খড়াপুর ১ ও ২ নং ব্লকের কিছু এলাকা ঝড় ও শিল্পা বৃষ্টিতে এবং দাসপুর 
১ ও ২ নং ব্রকের কিছু এলাকা ঝড় ও বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জেলা শাসক জানিয়েছেন যে এই 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ৯২৬টি বাড়ী সম্পূর্ণ ও ১,৩২০টি বাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া 
১,৩৫০ একর জমির বোরোধান ও ৯৫০ একর জমির শাকশজ্ি নষ্ট হয়েছে। যাদের বাড়ী সম্পূর্ণ 
বিনষ্ট হয়েছে ওঁদের প্রায় ৫০০টি ব্রিপল সরবরাহ করা হয়েছে। গিলাবৃষ্টির ফলে আখাত প্রাপ্ত ১২ 
জন ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এঁদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরতর। 


যাঁদের বাড়ী সম্পূর্ণ বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা যাতে অবিলম্বে গৃহ নিম বা সংস্কার 
বাবদ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী গৃহ নিমাণ অনুদান অথবা খণ লাভে সক্ষম হন তার জন্য অবিলম্বে 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা-শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 

জেলা শাসকের প্রস্তাবের অপেক্ষা না করে ত্রাণ বিভাগ ক্ষতিগ্রত্ দৃস্থব্যকিদের ত্রাণ সাহায্যের 
জন্য নগত ১০০০০ টাকা, ৫০০ ধুতি ৫০০ শাড়ী, ১০০০ ভ্রিপল ও ১০০০ শিশুদের পোষাক বরা 
করেছেন। 


36 /551751191,% 17২00850105 
[22170 /১00111, 1985] 


মিঃ স্পীকার £ এটা সার্কুলেট করা হবে। 


ডাঃ জয়নাল আবেদীন ঃ স্যার, আমার ত্রাণ মন্ত্রীর কাছে নিবেদন আছে আমাদের পশ্চিম 
দিনাজপুর একটা পিছিয়ে পড়া জেলা। আমার কেন্দ্রে ৩টি গ্রামে একজন মানুষ সহ ৯৭টা বাড়ী পুড়ে 
গেছে। দারুণ খরা চলছে, ] [51160 00 0116 10150101 £১010110150181101) 11706 0106 
10150106 7২61161 06061, 9111 [২.ব.921101069. 129 [9158090 1611)1555. জেলা 
পরিষদে একটা রিলিফ কমিটি আছে। 1110) [01094650 1161101955 অত্যত্ত যে কোন সময় বৃষ্টি 
নামতে পারে তার্পালিন কিছু পাঠিয়ে দিন এবং কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন। ৯৭টার বাড়ীর লোকজন 
৪দিন কিছু খায়নি। [ ৮4111 1500065. ১০৪ (0 [15859 (8165 50106 ৪০0101) 00 £1৬ 
191161 (0 007956 %10117165 ০06 9০০10611021 15850105. [19256 1001 11100 €1)6 
179000 2100 0011080০011 ৬/651 1)118)81)0. 


শ্রী নিরুপমা চ্যাটাজী ঃ স্যার, ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যে সংবাদ 
এসেছে তাতে কোথাও ঘূর্ণি বাতা, কোথাও ঝড়, কোথাও আগুন লাগায় আমরা প্রত্যেক জায়গায় কিছু 
কিছু পাঠিয়ে দিয়েছে তার হিসাব যদি চান পরবর্তীকালে আমি দেব। আপনি যেটা বললেন সেটা 
সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছি। 


117, ১6810৩7 : 1 10৬/ 021] 01101) 016 1011015161-17-018156 ০ 
1710910) 2110 [80111 ৬/61816 (0৪) ৬/8161 50001) 2170 ০1111810101) 
[০10210701)0 00 108106 2 50210111011 01 (116 900)০01 01 20000 90810109 01 
01710101100 ৬/2001 11) 10101-৬/6512]া) 0211 01 38101009 0151101, 2119101101) 
০9116 0) 9101 9001785 0055/21101 01) 076 190) 4১101111985. 


শ্রী পতিত পাবন পাঠক £ স্যার, কলিং এ্যাটেনশান এর জবাব দেওয়া আজকে সম্ভব হচ্ছে, 
. না। কারণ মাননীয় মন্ত্রী খবর দিয়েছেন তাতে তথ্যগুলি যোগাড় হয়নি। সুতরাং এটা ২ তারিখে দেব। 


[1.20--1.39 97). ] 
চ10116101 €8565 


শ্রী রবীন্দ্র নাথ মন্ডল £ মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গের গর্বিত অহংকার যুব ভারতী 
ক্রীড়াঙ্গন, সম্ট লেক স্টেডিয়াম । শত বাধা বিপত্তি। কেন্দ্রের বিরূপ মানসিকতা সত্বেও এই জাতীয় 
স্টেডিয়ামকে পুরণাঙ্গ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বামফ্রম্ট সরকারের 
তরুন উদ্যোগী ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সুযোগ্য নেতৃত্বে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে এর 
সঙ্গে যুক্তবন্ধ করার যে প্রচেষ্টা তা প্রশংসনীয়। গতকাল এই স্টেড়িয়ামকে পণাংঙ্গ করার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সমস্ত অংশের মানুষ ৫ বছর থেকে শুরু করে ৮২/৯২ বছর বয়সের পর্যস্ত 
স্কুলের ছাত্র, যুবক, বৃদ্ধ, মহিলা, কলকারখানার শ্রমিক, ক্ষেত মজুর, গরীব কৃষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, 
পুরান দিনের বিখ্যাত খেলোয়াড় সকলে যুক্তবদ্ধ হয়েছিলেন। স্যার, আপনি নিজে সেই এঁতিহাসিক 
মহান মিছিলের একদিকে যেমন নেতৃত্বে দিয়েছিলেন, তেমনি অন্যদিকে মাননীয় রাজ্যপাল স্ত্রী উমা 
শংকর দিক্ষিত মহাশয় নেতৃত্বে দিয়েছিলেন। এটা পশ্চিমবঙ্গের গনতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে 
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স্বণাক্ষিরে লিখিত থাকবে। আমি শুধু এই প্রসঙ্গে বলতে চাই কল্লোলিনী কলকাতা জীবনের যে নিদর্শন 
দেখিয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে চলেছে। সেজন্য আমি আপনাকে, মাননীয় রাজ্যপালকে, সমস্ত 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে আমার আস্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আমি অত্যস্ত দুঃখিত যে আমরা 
দেখেছি কংগ্রেস এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি। 


শ্রী কাশীনাঞ মিশ্র $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মন্ত্রীমন্ডলীর এবং 
মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি সেচ ব্যবস্থা থাকে সে ক্ষুদ্র সেচ হোক, মাঝারি সেচ হোক, 
বৃহৎ সেচ হোক, যদি সেচ ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেচ কর নেবে তাতে কিছু যায় আসে না, চাষীরা 
দিতে আগ্রহী থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েকদিন আগে বাঁকুড়া জেলা শাসকের পক্ষ থেকে 
অতিরিক্ত জেলা শাসক ঘোষণা করলেন যে ছাতনা, শালতোড়া, গঙ্গাজলঘাটিতে সেচ কর লাগবে না, 
কিন্তু বাঁকুড়া ১ নং ব্লক, ২ নং ব্লক যেখানে সেচ ব্যবস্থা নেই সেখানে একটা নিদের্শ জারি করে ৩শো 
মৌজার ১ লক্ষ ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের উপর সেচ কর বসান হয়েছে। এই যে কৃষিজীবী মানুষ যাদের 
কোন রকম স্যালো টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল, আর এল আই-এর ব্যবস্থা নেই, যেখানে 
কংসাবতী, ডি ভি সি পরিকল্পনার কোন জলের ব্যবস্থা নেই তাদের সেচ কর দিতে হবে। এই ব্যাপারে 
মন্ত্রী মহাশয় অবিলম্বে যেন একটা স্টেটমেন্ট করেন এবং এটা প্রত্যাহার করার দাবি রাখছি আপনার 
মাধ্যমে। 


শ্রী সরল দেব ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আপনার এবং 
রাজ্যের স্বরাষ্টর এবং পূর্নবাসন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার নিবচিন কেন্দ্র অনস্তপুরে ১৯৭৫ 
সালে জরুরী অবস্থার সময় কংগ্রেস উদ্বাস্তূদের নিয়ে ওখানকার কবরখানায় বসিয়ে ছিল। পরে 
ওখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ তারা এর বিরুদ্ধে মহামান্য আদালতে মামলা করে। মহামান্য 
আদালত সেখানকার সংখ্যালঘুদের পক্ষে রায় দেন যে ওখান থেকে উদ্বাস্ত্দের উঠে যেতে হবে। 
তারপর সরকার তাদের বিকল্প পর্নবাসনের জন্য বারাসতের মধুপুরে ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু তারা 
ওখানে যাচ্ছে না। ফলে সেখানে একটা ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছে। আশে-পাশের হাজার হাজার 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ মৃত দেহ কবরে দেবার জায়গা পাচ্ছে না। তারা আমাদের কাছে আসছে, 
সরকারের কাছে আসছে, তাই আমি আপনার মাধ্যমে পুর্নবাসন দপ্তরের মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছি। এর প্রতিকার না হলে আমি সতর্কবানি উচ্চারণ করছি যেকোন 
মুহুর্তে একটা বিস্ফোরণ সেখানে ঘটে যেতে পারে যার দায়-দায়িত্ব, সরকারের উপর বতাবে। এই 
ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

মিঃ স্পীকার £ অমৃতেন্দু বাবু এটা লক্ষ্য রাখবেন। 

জী অমৃতেক্দু মুখাজী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় সদস্য সরল দেব মহাশয় যে প্রশ্ন 
এখানে তুলেছেন সে সম্বন্ধে বোধহয় আপনিও জানেন এটি জটিল প্রশ্ন। অনস্তপুরে যে উদ্বাস্তররা 
রয়েছে তাদের জন্যও বিকল্প পুনবার্সনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বারসতের এস ডি ও এবং ব্যারাকপুর 
মহকুমার এ ডি এম এই বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আমরা আশা করেছিলাম 
ওই উদ্বাস্তদের অনস্তপুর থেকে সরিয়ে বারাসতের অন্য একটা জায়গায় দেওয়া হবে। তারা এতে 
রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আমরা শুনলাম যে ওই গোরস্থান এলাকার ছেড়ে তারা অন্যত্র যেতে 
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চাচ্ছেন না। নিশ্চয়ই এটা আমরা দেখব যাতে সংখ্যলধুদের সামাজিক আচার এবং ধর্মে কোন রকম 
আঘাত না লাগে এবং উত্ধাস্তরাও বিকল্প পুনবার্সন পায়। 


শ্রী দেবপ্রসাদ সরকার £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্ীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। কেন্দ্রীয় সরকার অন্যায় এবং অযৌক্তিকভাবে রেলভাড়া এবং মাগুলের হার বৃদ্ধি 
যেভাবে করেছেন তার বিরুদ্ধে এস ইউ সি সহ কংগ্রেস বিরোধী ৮টি রাজনৈতিক দল ২০শে এপ্রিল 
পর্যস্ত প্রতিরোধ আন্দোলনের আহান জানিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী জনগন এই আন্দোলনে 
যেভাবে এগিয়ে এসেছেন সেটা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার এবং তারজন্য তারা অভিনন্দন যোগ্য। কিন্ত 
দুঃখের সংঙ্গে লক্ষ্য করছি আজ কদিন ধরে রেলভাড়া বৃদ্ধির জন্য প্রতিবাদ জানিয়েও রেল কর্তৃপক্ষের 
হয়ে রাজ্য সরকার যেভাবে এই ন্যায়সঙ্গত গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য 
আন্দোলনকারীদের উপর লাঠি, গুলি, টিয়ারগ্যাস, চালাচ্ছে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আজও মেচেদাতে 
গোলমাল হয়েছে, ১৯শে এপ্রিল ট্রেন অবরোধ হয়েছিল। আমরা এখন দেখছি পুলিশ বিশেষ করে 
এস ইউ সি-র কমীরদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে এবং আমাদের পার্টির বিশিষ্ট নেতা অধ্যাপক 
আশুতোষ সামস্তের বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে রেইড করেছে। এস ইউ সি-র কমীদের উপর এই যে 
পুলিশের দমন, পীড়ন চলছে আমি একে নিন্দা করছি এবং এরজন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছি। 


শ্রী গোপাল কৃষ্ণ ভ্ট্রাচার্্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি অত্যন্ত করুণ এবং 
সামাজিক ঘটনার প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত পরগুদিন আমার এলাকায় একটি 
১৬ বছরের কিশোরের মৃত্যু হয় এবং ছেলেটি সুইসাইড করে। সাধারণতঃ সুইসাইডের ঘটনা উল্লেখ 
পর্বের মধ্যে হয় না, কিন্তু এই ঘটনাটি আমাকে জানাতেই হবে কারণ ব্যাপারটা বড়ই করুণ। এই 
ছেলেটির বাবার নাম স্ত্রী শিব প্রসাদ চক্রবর্তী এবং মায়ের নাম শ্রীমতী শর্মিষঠা চক্রবর্তী। গত ১২.৫.৮১ 
তারিখ এডিসন্যাল ডিস্টিক্ট জাজ, আলিপুর মিঃ, বি কে দত্ত এঁদের ডাইভোর্স মামলায় রায় দেন - ইন 
দি সারকামসট্যানসেস্‌, দি প্রেয়ার ফর কাস্টডি অব দি চিলদ্রেন ইজ রিজেক্টড এটি প্রেজেন্ট। এই 
ছেলেটির বয়স তখন ছিল ১২ বছর। এর পর এই ছেলেটিকে তার বাবা রাখবেন, না মা রাখবেন 
এনিয়ে আলোচনা চলছিল। পরবতীকালে তার বাবা নানাভাবে ছেলেটিকে নেবার চেষ্টা করে এবং 
সে ছগলী জেলার একটা জায়গায় থাকত। এরপর এস.ডি.জে.এম, আরামবাগ এই মামলায় যে রায় 
দেন সেটা হল, 
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এই অর্ডারের পরে ১৬ বছরের ছেলে দীর্ঘ চার বছর ধরে বাগ মার অশান্তি জর্থাং সামাজিক 
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ব্যাধির কবলে পড়ে গত পরণ দিন ষে সুইসাইড করতে বাধ্য হয়। তাই আমার অনুরোধ এই 
ব্যাপারটি সরকারের একটু দেখা দরকায়। 


[1,30-1.40 0.2. 


সী বছধিম ত্রিবেদী ঃ স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় 
পরিবহন মন্ত্রী দৃষ্টির আকর্ষণ করছি। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ধরে নদীয়ার উপর দিয়া মুর্শিদাবাদের 
দিকে যে সমস্ত বাস যায় সেগুলি কৃষ্ণনগর শহরের ভিতর এমন একটি জায়গায় থামানো হয় যে 
জায়গায় না আছে কোন বাথরুম, না আছে কোন খাবার জল, না আছে কোন রকম বিশ্রামের জায়গা, 
না আছে কোন রকম চা বা জলখাবারের দোকান। এখানে এই জন্য মহিলারা শিশু এবং বৃদ্ধিরা অত্যন্ত 
অসুবিধার মধ্যে পড়েন। ৫/৬ ঘণ্টা দীর্ঘ যাতায়াতের পথে যাত্রী সাধারণের এই সব জিনিসের 
প্রয়োজন হয়। নর্থ বেঙ্গলের বাসগুলি কৃষ্ণনগরের বাইরে যেখানে থামে এবং কৃষ্ণনগরের ভিতর 
একটা ভাল বাস স্ট্যান্ড আছে - সেখানে কিন্তু এই সব অসুবিধা নাই। কিন্তু সি.এস.টি.সি বাসগুলি কেন 
যে এখানে থামানো হন না সেটা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। হাউসে এই সব কথা বলা হয়েছে 
এবং আমার সঙ্গে নহীয়ার মাননীয় সদস্যরাও এ বিষয়ে এক মত এবং যারা এ বাসে যাতায়াত করেন 
তারা সকলেই এক মত। এই অসুবিধার ব্যাপারটি আমি আপনার মাধ্যমে পরিবহন মন্ত্রীর দৃষ্টিতে 
আনছি এবং আশা করছি তিনি অবিলঘে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন এবং এর প্রতিকার করবেন। 


শ্রী বিভূতি ভূষণ দে £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি এই সভার মাননীয় সদস্যদের এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আর্কষণ করছি। স্যার, 
কলকাতায় কষ্টিং ইনস্টিটিউটের অফিসটি কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যাবার 
একটা ফড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে এই ই7টি১৪ন কাজ প্রথম এখানে সুরু হয় এবং আপনি 
জানেন এ ইনষ্টিটিউটটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতায় এই কষ্টিং ইনষ্টিটিটিউটের অফিস হচ্ছে মূল 
শাখা এবং এর সঙ্গে বহু কর্মীর জীবন জীবিকা জড়িত এবং এর মোট ৪টি আঞ্চলিক শাখা আছে যেমন 
কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ এবং বম্বে এবং এর সঙ্গে আরও ৫০টি শাখা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ছড়িয়ে 
আছে। তার মধ্যে কলকাতার শাখা অফিসটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় অফিস। এখানে পশ্চিষবাংলার এবং 
কলকাতার গুরুত্বকে হাস করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতাকে আরও মুমুর্ু করার জন্য এই প্রান 
চঞ্চল শহর থেকে এই ইনস্টিটিউটের মুল অফিসটিকে চক্রান্ত করে দিল্লীতে নিয়ে যাবার জন্য 
পরিকল্পনা করছে। আমি আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি অবিলম্বে তিনি 
কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাতে এই কেন্দ্রীয় অফিসটি এখান থেকে না চলে যায় তার 
ব্যবস্থা করুন। 

জী অমরেন্ত্র নাথ ভ্ট্রাচার্ঘ্য £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার 
মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেটা হচ্ছে কলকাতায় একটি নূতন মাদক উপদ্রব সৃষ্টি করা। 
যত রকম খুন খারাপী লুটতরাজ তার পিছনে এই মাদক দ্রব্যের ভূমিকা অপরিসীম। সরকারের দায়িত্ব 
অপরাধ দমন করা এবং তার জন্য দরকার এই.মাদক দ্রব্য প্রসারনী বন্ধ করা। কিন্তু তার পরিবর্তে 
দেখছি কলকাতায় নৃতন করে বিয়ার বার চালু করার জন্য একটি সরকারী উদ্যেগ নেওয়া হয়েছে। 
বিডি জায়গায় লেখা হচ্ছে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এখানে একটি মদের দোকান দেওয়া হবে। 
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আমাদের ওখানে দেওয়া হয়েছিল - আমি আপত্তি করেছি। মধ্য কলকাতায় এটা ব্যাপকভাবে চালু 
হয়েছে। শুনছি সমস্ত কলকাতায় এটা চালু হবে। এ হলে কলকাতায় সামাজিক জীবনে আরও উপদ্রব 
বাড়বে। এই আশংকা করে আমি আপনার মাধ্যমে আবগারী বিভাগের কাজে অনুরোধ জানাচ্ছি যে 
এই ধরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করুন এবং আর যেন কলকাতায় নৃতন করে মাদক দ্রব্যের উপদ্রবে সহায়তা 
না করেন। 
শ্রী গৌরহরি আদক ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
প্রতি পাবলিক হেলথ্‌ ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাওড়া জেলার 
শ্যামপুর থানায় একটি ট্যাপ ওয়াটার প্রকল্প মঞ্জুরী সাপেক্ষে পড়ে আছে। এই ট্যাপ ওয়াটার প্রকল্প 
শ্যামপুর ১নং ব্লকের কমলাপুর রাধাপুর এবং শ্যামপুর অঞ্চলের ২নং ব্লকের ডি এম ঘাট 
গ্রামপঞ্চায়েতের ও ২৪টি মৌজা! নিয়ে গঠিত হবে এটা আমরা শুনেছি। এবং গত এক বছর আগে 
তার সার্ভে ওয়ার্ক হয়ে শেছে। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যস্ত কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় 
নি। এবং সেটাকে কার্মকরী করতে গেলে এই জল সমস্যার সমাধান কল্পে ওটা সহায়ক হবে বলে 
আমরা মনে করি এবং আপনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি যাতে অবিলম্বে এ ট্যাপ ওয়াটার প্রকল্পটি কায্কিরী হয়। 


ডাঃ মানস ভূইএ্টা £- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি মমাস্তিক ঘটনার 
প্রতি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি করছি। আপনি জানেন খড়খপুর মিউনিসিপ্যাল শহর এবং 
কসমোপলিটন শহর, এখানে সমাজবিরোধীদের দৌরায্ম্যে এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছচ্ছে, একটা 
অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুরলী লাল একজন কুখ্যাত গুণ্ডা, সমাজবিরোধী গত ৬/৪/৮৫ 
তারিখ রাত্রি দুটোর সময় আমাদের খড়গপুরের খরিদাবাজারের কাছে একটা মন্দির আছে, বিশ্বকমরি 
মন্দির, সেই মন্দিরের পাশে প্রেমাবাঈঈ বলে একজন ভদ্র মহিলা এবং তার স্বামী পুরণ লাল, তাদের 
বাড়িতে গিয়ে এ সমাজ বিরোধী ধাক্কা ধাকি শুরু করে। শুধু ধাক্কা ধাক্ি নয়, গোটা বাড়িটাকে ভেঙ্গে 
তছন্ছ করে দেয় এবং সেই বাড়ি থেকে প্রেমাবাঈকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার বাড়িতে তার উপর 
দেহক অত্যাচার করে। এখানেই শেষ নয়, যখন পাড়া পড়শিরা জেগে উঠে প্রতিবাদ করে, তারপর 
বাত্র চারটের সময় সেই বাড়িতে এসে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জালিয়ে দেয়। এরপর যখন 
পাড়াপড়শিরা জেগে উঠে খড়খপুর থানার পুলিশকে জানায়, তারপরের দিন আবার এসে পুরণলালের 
প্রথন পক্ষের স্ত্রীর বাসু বলে ছেলেটিকে বল্পমকে আগুনে গরম করে গায়ে ছেঁকা দেয় এবং প্রেমা 
বাঈ এর উপর আরও অত্যাচার করে। এই পরিস্থিতিকে পাড়া পড়শিরা যখন প্রতিবাদ করতে থাকে 
এবং এস.পিকে জানায়, ডি.এম.কে জানায়, লোকাল পুলিশকে জানায় কিন্তু তার কোন রকম বিচার 
হয় না। উপ্টে একজন সমাজ সেবী ভদ্র মহিলা বালেশ্বরী দেবী, তিনি গিয়ে এর প্রতিবাদ করতে 
থাকেন এস.পি.'ব কাছে এবং লোকাল থানার ও.সি.*র কাছে। ১৩ তারিখে রাত্রিবেলা সেই বালেশ্বরী 
দেবীর বুকের উপর রিভালবার ঠেকিয়ে সেই মুরলী, কুখ্যাত সমাজ রিরোধী বলে যে তুমকো জিন্দা 
মার দেগা, এই ল্যাংগুয়েজে এরং এই ঘটনা বারে বারে থানায় ডায়েরী করা সত্ত্বেও, এস.পি. কে 
জানানো সত্বেও, প্রশাসনকে জানানো সত্বেও, সমগ্র খড়াপুরের এই কৃথ্মাত গুন্ডা এবং সমাজবিরোধীর 
বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ পর্য্যস্ত নেওয়া নেয়নি। দুভাগ্ের ব্যাপার, আজ খড়গপুরের বুকে যদি এই 
রকম ঘটনা ঘটে, আজকে মায়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হয়, ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়, গরম বল্পম দিয়ে সারা 
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শরীরে ছ্টাকা দেওয়া হয়, ক্ষত বিক্ষত করা হয়, এটা খুব দুভারগ্যের ঘটনা। আজকে মাননীয় পুলিশ 
মন্ত্রী এবং পুলিশ বিভাগ, তার প্রশাসন থাকা সত্বেও কি পরিস্থিতিতে পশ্চিমবাংলার মানুষ বাস করছে, 
এটা জানার দরকার আছে এবং এর পিছনে আমাদের যা খবর আছে, বিখ্যাত এক রাজনৈতিক নেতা, 
তিনি পালামেদ্টের একজন সদস্য, শ্রী নারায়ন চৌবে, তিনি এদের মদৎ দিচ্ছেন, এটা আমার কাছে 
প্রত্যক্ষ ভাবে অভিযোগ আছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়ে, পুলিশ কিছু করছে না, পুলিশ বলছে 
এম.পি নাকি তাকে গ্রেপ্তার করতে বারণ করেছে, এই বিষয়ে পুলিশ মন্ত্রীর কাছে আমি দাবী করছি, 
তিনি তদস্ত করে এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


ভ্রী রবীন্দ্র ঘোষ £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্টমনত্ী 
মহাশয়ের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, গত 
১৮/৪/৮৫ তারিখে পাঁচলা থানার জয়নগর গ্রামে একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে সমাজ বিরোধীরা যে 
সব মদ, তাড়ি বিক্রি করে, তাদের সঙ্গে সার্কল্‌ ইনস্পেক্টার অব পুলিশ, সীকরাইলের যোগাযোগ 
রয়েছে। কিছুদিন আগে দেউলপুরের একটি ক্লাবের কাছ থেকে এ সুদীপ রায়, সি.আই. তিন হাজার 
টাকা ঘুষ নেয় এবং ২০টা নারকোল ঘুষ নেয়। এই সি.আই এর বিরুদ্ধে সিবিআই. এর তদস্ত হচ্ছে 
এবং প্রাক্তন এম.এল.এ সন্তোষ দাস এর প্রধান সাক্ষী । এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচলা থানার 
নেতৃত্বে একটা মিমাংশা হয়, কিন্তু বিকাল ৪1। টা নাগাত স্কুল থেকে সন্তোষ দাস এবং জয়নগর গ্রাম 
পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষী ধাড়া ফিরে এসে রাণীহাটিতে শোনে যে জয়নগরে একটা গন্ডগোল হয়েছে। 
হাওড়া সদর এস.ডি.ও ওখানে গেছেন। তখন এ এক্স এম.এল.এ. এ প্রধান এবং আরও কয়েকজনকে 
সঙ্গে নিয়ে এ জয়নগরে যাচ্ছিলেন এস ডি.ও.*র সঙ্গে দেখা করতে । তখন সি আই. এবং এ্যাডিশন্যাল 
এসপি হাওড়া, সন্তোষ দাস এবং এ প্রধানের উপর লাঠি চার্জ করে, এর ফলে তারা আহত হয়। 
তারপর প্রধানকে এ্যারেস্ট করা হয়। তিনি জামিনে বেরিয়ে এসে ২০ তারিখে ডি.এম. এর কাছে 
বিষয়টি মুভ করে, এক্স এম.এল.এ. এবং প্রধানকে কেন মারা হলো? সেই জন্য আমি দাবী করছি, 
প্রকৃত যে ঘটনা, সেটা তদন্ত করা হোক এবং প্রকৃত দোষীদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করা হোক। 


[1.40-1.50 0.7] 


সী আব্দুল মান্নান £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 
রাজ্য মন্ত্রীসভা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টা আমাদের কাছে খুবই লজ্জার। 
আজকে স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও বেকার সমস্যা এখনও প্রকট হয়ে রয়েছে। কয়েক কোটি বেকার 
যুবকের কর্মসংস্থান আমরা এখনও করতে পারিনি। পশ্চিমবাংলায় এই বেকার সমস্যার আরো 
জর্জরিত। এই বেকার ছেলেরা যে চাকুরী পাচ্ছে না সেটা তাদের দোষ নয়, এটা আমাদের দোষ। 
রাজ্য সরকার বলুন, আর কেন্দ্রীয় সরকারই বলুন এটা আমাদের সকলেরই ব্যর্থতা যে তাদের 
চাকুরীর সংস্থান আমরা করতে পারছি না। সে ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সেই যুবকদের চাকুরীর একটা 
বয়স সীমা বেধে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে ২৯ বছর পার হয়ে যাবার পরে তারা আর চাকুরী পাচ্ছে 
না, তাদের মধ্যে একটা হতাশা দেখা দিচ্ছে। আবার চাকুরীর জন্য কোন দরখাস্ত করতে গেলে 
দরখাত্ের নামে নগদ টাকা ফি অথবা পোষ্টাল অর্ডার দিতে হচ্ছে। এর ফলে যে বেকার যুবকদের 
নিজেদেরই খাবার সংস্থান নেই তাদের উপরে একটা ট্যাক্সেশান হচ্ছে। আমি আপনার মাধ্যমে রাজ্য 
সরকার এবং কেন্ত্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যে তাদের চাকুরীর ক্ষেত্রে বয়স সীমা যাতে 
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তুলে দেওয়া হয় এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে যে দরখাস্ত জমা দিতে হয় সেই দরখাস্তের নামে যেন কোন 
নগত টাকা বা পোষ্টাল অর্ডার না নেওয়া হয়। এই আবেদন আপনার মাধ্যমে করছি। 


স্রী পতিত পাবন পাঠক £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ডঃ মানস ভূঞ্যা একটু আগে উল্লেখ পর্বে 
একজন এম.পি.'র নাম করেছেন। আমার মনে হয় উনি এটা ভুলে করে ফেলেছেন। কাজেই এটা বাদ 
দেওয়া উচিত। 


শ্রী শচীন সেন £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার মাধ্যমে 
সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ২/৩ দিন আগে প্রায় সব ফয়টি সংবাদপত্রে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয়েছে যে আমার নিব্চিনী কেন্দ্রের ব্যাপক অঞ্চলে বিশেষ করে বস্তি অঞ্চলগুলিতে জলে দুষিত 
বীজানু পাওয়া গেছে। সেই অঞ্চলগুলি হচ্ছে - পিকনিক গার্ডেন রোড, তিলজলা রোড, তপশিয়া 
রোড, সি.এম.রায় রোড, ডঃ জি.সি-বসু রোড ইত্যাদি । সেখানে দুষিত বীজানুমুক্ত করার জন্য 
কপোররেশান আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং দিন রাত্রি সেই প্রচেষ্টা চলছে যাতে দুষিত জলকে বীজানু মুক্ত 
করে আবার পানীয় জলের উপযুক্ত করা যায়। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা জানি এটা 
আবার দুষিত হবে। কারণ এ সমগ্র অঞ্চলে যে জল দুষিত হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে খাটাল। সেখানে 
যে খাটাল রয়েছে তাতে হাজার হাজার গরু এবং মোষ রয়েছে। এদের প্রাদুভার্ব এত বেশী যে বারবার 
প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও দিনের পর দিন এটা বেড়ে যাচ্ছে। এখানে পানীয় জলের যে ট্যাপ আছে তার 
সঙ্গে, বিভিন্ন জলের যে সোর্স আছে তার সঙ্গে গোবরগুলি মিশে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করলেও আবার পরবন্তী সময়ে সেই গোবর জড়িত হয়ে পানীয় জল এবং গোবর জল একসঙ্গে 
মিশে দুষিত হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই খাটালগুলি সম্পর্কে যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে 
এখানে মহামারী দেখা দেবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি এ কথা বলতে চাই যে ৪বছর আগে 
এখানে কলেরা হয়েছিল এবং তাতে ৩৬ জন লোক মারা গিয়েছিল। তখনও এই গোবর থেকে জল 
দুষিত হয়েছিল। কাজেই এই সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। 


শ্রী জয়কেশ মুখার্জী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সভার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। আমার এলাকায় নিউ, কর্ড লাইনে রাজচন্দ্রপুর বলে একটা স্টেশন তৈরী হয়েছে। বলা 
হয়েছিল ওখানে ফ্ল্যাগ স্টেশন হবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে হস্ট ষ্টেশন হয়েছে। তার ফল্লে ওখানে সব ট্রেন 
দাঁড়ায় না। এই ব্যাপারে ওখানকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করছেন, আন্দোলন কবছেন, গাড়ী 
বন্ধ করছেন। ওখানে সব প্যাসেঞ্জার ট্রেন থামার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল,কিস্তু থামছে না। সব ট্রেন 
যাতে ওখানে থামে সেই জন্য আমি বিষয়টি আপনার মারফৎ রেল বিভাগের কাছে তুলে ধরতে চাই। 


শ্রী গুনধর মাইতি $- মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৪টি দ্বীপের 
সমষ্টি নিয়ে এই পাথর প্রতিমা থানা অবস্থিত। ওখানে ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮২৫ জন লোক বাস করে। 
কিন্তু বর্তমানে ওখানে বাস চলাচলের জন্য ১ ইঞ্চি রাস্তা'ও নেই। রায়পুর ফেরিঘাট থেকে 
পাথরপ্রতিমা পর্যন্ত একটি সড়ক রাস্তার কাজ চলেছে। ৩ স্তর পর্যন্ত ইট বিছানো হয়েছে, কিন্ত 
পাথরকুচি ও পীচ ঢালার কাজ, ঘাকি আছে এ সঙ্গে ঢোলা থেকে সুন্দরবন সড়ক পর্যন্ত আর একটি 
রাস্তা করা হয়েছে। সেখানেও ৩ত্তর পর্যস্ত ইট বিছানো হয়েছে, পাথরকুচি, পীচ ঢালার কাজ বাকি 
আছে। এটা সংযোগ রক্ষাকারী রাস্তা। জেলা শাসক কর্তৃক হয়েছে। কিন্তু পি.ডবলিউ.ডি কর্তৃক এই 
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রাস্তাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করা হয়নি। পি.ডবলিউ.ডি কর্তৃক রাস্তাটির দায়িত্বভার গ্রহণ করে সুন্দরবন 
সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রাস্তাটির কাজ অবিলম্বে শেষ করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
অনুরোধ করছি। 


শ্রী হযিকেশ মাইতি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি মাননীয় স্বাস্থামন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত ১৫/২/৮৪ তারিখে কাকতীপ থানা 
এলাকায় একটি বাচ্ছা শিশুর উপর রেপ করার কুৎসিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি মামলা উদ্ভব হয়। 
কাকন্বীপে থানা, কেস নং ১২, ৩৭৬ আই.পি.সি। ২৮/২/৮৪ তারিখে তার এফ.এস.এল. করা হয়েছে, 
কিন্ত এখনো পর্যন্ত তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়া গেল না । রিপোর্টে সিরোলগজি, অরিজিন অব দি ব্লাড 
গ্রুপ নাকি পাওয়া গেছে, এটুকু পর্যস্ত'ও তারা জানান নি। আমি তাই মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রীর কাছে 
অনুরোধ করব তারা যে রিপোর্টই দিন, তাড়াতাড়ি দিন। ১ বছর হয়ে গেঙ্গ, এখনো রিপোর্ট আসে 
নি। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর সব চেয়ে বড় কথা হল রিপোর্ট দিতে যত দেরি হচ্ছে 
নানা লোকে নানা কথা বলছেন। কারণ একটি পঞ্জায়েতের সভ্য বাচ্ছ! শিশুর উপর রেপ করেছে 
বলেই এই ধরণের ঘৃণ্য অভিযোগ এবং এই পঞ্চায়েত সভ্য কংগ্রেস দলের বলেই দেরি হচ্ছে কিনা, 
এই কথা মানুষ বারে বারে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন। আমি এতে লজ্জা বোধ করছি। তাই রিপোর্ট 
যাতে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় সেই জন্য আমি মাননীয় স্বস্থমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


[1.50-2.00 79.7.] 


তরী রাজকুমার মন্ডল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বাস্থামন্ত্রী এবং মাননীয় পরিবেশ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি। স্যার, 
উল্লুবেড়িয়া সহকুমায় উললুবেড়িয়া থানার মধ্যে উত্তর গঙ্গারামপুরে একটি বোন মিল আছে। এই বোন 
মিলটিতে হাড়.গুড়ো করা হয়। এই বোন মিলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়েই সেখানকার স্থানীয় 
বাসিন্দারা এক্ংঅন্টান্য লোকরা আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং আজও তদের এ ব্যাপারে ভীষন আপত্তি 
আছে। স্যার, আপমি জানেন, উলুবেড়িয়া মহকুমায় ওখানে একটি কলেজ আছে, কোর্ট আছে, দুটি 
হইস্কুল আছে এবং ৭টি রুটের বাস ওখান থেকে ছাড়ছে। অসংখ্য লোক ওখান দিয়ে যাতায়াত করেন 
এবং যাতায়াতের পথে তাদের ভীষন অসুবিধা হয়। ইদানিংকালে এ বোন মিলটি আর একটি নতুন 
প্রসেস চালু করেছেন, সেটি হচ্ছে, তারা গরুর খুর এবং শিং গলানো শুরু করেছেন। এটা বিশেষ 
করে রাত্রির বেলার দিতে তারা করছেন। স্যার, এই খুর এবং শিং গলানোর পর যখন ধোঁয়া ছাড়া 
হয় তখন আশেপাশের ৭টি গ্রামের লোবরা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে যায়। ধোঁয়া ছাড়ার সময় এ অঞ্চলের 
লোকেরা জানলা-দরজায় কপাট বন্ধ করে দিয়ে ধৃপ, ধুনো জ্বালিয়ে সময় কাটাতে বাধা হ'ন এবং 
অনেকে বমিও করেন। এ সম্বন্ধে স্যার, এস.ডি.ও এস.ডি.পি.ও সবাইকে জানানো হয়েছে কিন্তু কোন 
প্রতিকার হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশরদের কাছে আমার আবেদন, অবিলম্বে গুরুত্বসহকারে বিষয়টি 
দেখে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করুন। 

ভ্রীহারান হাজরা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার মাধ্যমে 
মাননীয় স্বাস্ম্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, আমার নিরবারচনীকেন্ত্র সীকরাইলের মধ্যে আন্দুল 
ষ্রেশনের অতি নিকটে মারোয়াড়ী বাগান বলে একটি অতি পরিচিত বাগান আছে। এই বাগানের 
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ভেতরে একটি বিরাট পাকা বাড়ীও আছে। এ এলাকার দাবী ছিল, এ বাগান এবং বাড়ীতে একটি 
প্রসূতি সদন করা হোক। এরজন্য সাঁকরাইল গঞ্চায়েত সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জেলাপরিষদের 
মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের কাছে পাঠান এবং এ বাড়ী ও বাগানটি অধিগ্রহণের প্রস্তাব 
দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এঁ বাগান এবং বাড়ীটি অধিগ্রহণ করেছেন। শুধু অধিগ্রহণই নয়, বাড়ীটির 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন কেয়ারটেকারও নিযুক্ত করা হয়েছে কিন্ত আজ পর্য্যস্ত এ প্রসূতি সদন 
সম্পর্কে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। মাননীয় স্বাসথ্মন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, অবিলম্বে 
এঁ মারোয়াড়ী বাগানের বাড়ীটিতে একটি প্রসূতি সদন স্থাপন করা হোক। 


শ্রী সাধন চট্রোপাধ্যায় ₹- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেচমন্ত্রী ও মাননীয় পৌরমন্ত্ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, নদীয়াজেলার 
সদর শহর কৃষ্ণনগরের পাশ দিয়ে জলঙ্গী নদী প্রবাহিত হয়েছে; এর দক্ষিণ দিকে এবং অর্থাৎ শহরের 
দিকে ৩৪নং জাতীয় সড়কের জলঙ্গী নদী সেতুর কাছ থেকে কদমতলা পর্য্যস্ত একটি মাটির বাধ 
আছে। স্যার, এই বাঁধটিকে আরো চওড়া করে এবং উন্নত করে যদি ঘূর্ণির উত্তর দিকে করিমপুর 
কৃষ্ণনগর রাস্তা পর্যয্ত প্রসারিত করা যায় তাহলে এই বাঁধ দিয়ে রাস্তা-কাম-বাঁধের কাজ হতে পারে। 
মহাশয় এ সম্বন্ধে একাধিকবার এই সভায় আপনার মাধ্যমে মাননীয় সেমমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করেছি 
কিন্তু এ সম্পর্কে কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কৃষ্ণনগর একটি প্রাচীন শহর, সেই শহরের 
রাস্তায় আধুনিক যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে যে সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে সেটা নিরসনের জন্য এবং পথ 
দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাবার জন্য এটি অত্যন্ত প্রর়োজনীয়। আমি পুনরায় এ ব্যাপারে মাননীয় সেচ মন্ত্রীর 
দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি, এই কাজটি অবিলম্বে করা হোক। যেহেতু এটা শহর সংশ্লিষ্ট ব্যাপার 
সেইহেতু আমি এ ব্যাপারে মাননীয় পৌরমন্ত্রীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় গ্রামীণ জল সরবরাহ মন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। বর্তমানে আমার কেন্দ্র গোঘাটে তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। ওখানে প্রায় ৬০ 
ভাগ নলকুপ অকেজো হয়ে গিয়েছে। এলাকার সমস্ত পুকুর, খাল, বিল এবং পাশ্ববর্তী দ্বারকেশ্র নদী 
শুকিয়ে গিয়েছে। এ এলাকায় ব্যাপক আকারে বোরো চাষ হওয়া সত্বেও জলের অভাবে সমস্ত ফসল 
নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ফলে কৃষকরা এবং ক্ষেতমজুররা সংকটের মধ্যে পড়েছে। এই অবস্থায় আমি মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি অবিলম্বে গোঘাট এলাকায় পানীয় জল ও সেচের জলের জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হোক। 

শ্রী বঞ্চিম বিহারী মাইতি £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি বিষয়ের 
প্রতি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন যে সমস্ত 
হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারি গুলি আছে, সে গুলিতে ডাক্তার এবং কমপাউন্ডার আছে। সরকারের 
পক্ষ থেকে ওষুধ সরবরাহ করার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু পায় দেড় বছর দু' বছর ধরে ডাক্তার, 
কমপাউন্ডাররা বেতন পাচ্ছে না, ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে না। ফলে গ্রামবাংলার মানুষরা চিকিৎসার 
সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অবিলম্বে ডাক্তার, কমপাউণ্ডারদের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য 
এবং ওষুধ সরবরাহ করার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থযমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। এবং ডাক্তার 
কমপাউন্ডারদের বেতন বৃদ্ধি করার জনও আমি স্বাস্ামন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবেদন করছি। 
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: জী অনিল মুখার্জী $- মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ের প্রতি আমাদের মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি দেখেছেন 
যে, কেন্ত্ীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিষ্ন অফিস উঠিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। 
ইতিপূর্বে মাননীয় সদস্যরা এই হাউসে একটা অফিস মানসকানেন কথা বলেছেন। আজকের প্রভাত্তী 
সংবাদপত্রে আমরা দেখলাম যে, আমাদের যে জাতীয় গন্থাগার বা ন্যাসনল লাইব্রেরী আছে সেই 
ন্যাসনল লাইব্রেরীর যে সেন্ট্রাল রেফারেল লাইব্রেরী আছে সেটি এখান থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে 
যাবার জন্য প্ল্যানিং কমিশনের একটি কমিটি রেকমেন্ড করেছে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় 
্রস্থাগার়ের একটি বড় অংশ পশ্চিম বাংলা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এই 
অবস্থায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ 
করছি যে, অবিলঘ্ে এই বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করুন, এবং যাতে এটাকে 
সরিয়ে না নিয়ে যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। 


ভ্রীমত্ী অপরাজিতা গোয়ী £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আপনার মাধ্যমে একটি অত্যন্ত 
জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মাননীয় কারামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কিছু দিন 
ধরেই বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ দেখে আমরা অত্যস্ত চিত্তিত। ঘটনাটি অত্য্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটি হচ্ছে, বিনা অপরাধে বিভিন্ন জেলে বছরর পর বছর বহু মেয়ে বন্দী জীবন 
কাটাচ্ছেন। এই সংবাদটি আজকে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আমরা জানতে চাই এই সংবাদ সত্য কিনা এবং কারামন্ত্রী এটা তদস্ত কয়ে দেখুন। কারণ 
আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে নিরপরাধ মহিলারা জেল কাস্টোডিতে কেন থাকবেন? সংবাদপত্রে এই ঘটনার 
পরিধেক্ষিতে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা দেখছি যে, গত ২০শে জুন ২৪-পরগনা 
জেলা এবং দায়রা আদালত থেকে চম্পা বিশ্বাস নামে একজন নিরপরাধ ১০ বছর বয়সের বন্দীকে 
মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং অর্চনা মন্ডল নামে একজন ১৪ বছর বয়সের বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। 
২১শে মার্চ বর্ধমান আদালত থেকে ১৩জন মহিলা মুক্তি পান। সে সময়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন 
অতিরিক্ত জেলা শাসক, জেলা সুপার এবং সমাজকল্যাণ আধিকারিক নষ্ষিতা ব্যানাজীঁ। তার 
বলেছেন১০০ জনকে আরো নিরপরাধী বঙ্গী রয়েছেন। শ্রেসিডেলি জেল থেকে প্রায় ২০ জন মহিলা 
ছাড়া পেয়েছেন, তাদের মধ্যে জ্যোৎললা মিষ্্রি, মায়া বাড়াই ও কমালা দেবীও আছেন। এদের মধ্যে 
জ্যোতনা মিষ্তী যখন জেলে আসেন তখন তার বয়স ছিল ৮ বছর, আর যখন ছাড়া পেলেন তখন 
তার বাস ১৫বছর এবং দেখা গেছে যে, জেলে এর কোনো রেকর্ড নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, 
আমি আপনার মাধ্যমে এটা বলতে চাই যে, এই ঘটনা সমস্ত মানবাধিকার বিরোধী। এদের মধ্যে 
অধিকাংশ মহিলাই ধবিতাঁ হয়ে বিচার প্রার্থী। অথচ ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, যারা বিচার প্রার্থী 
তাঁরাই আজ কারাগারে বন্দিনী। আমি মনে করি এভাবে কোন মানুষের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে হত্যা 
করার আমাদের ফোনো অধিকার মেই। আমরা যখন মানবাধিকার নিয়ে লড়াই করছি, গণতন্ত্র নিয়ে 
লড়াই কয়ছি, স্বাধীনতা নিয়ে লড়াই করছি তখন এই জিনিষ ঘটছে, নিরপরাধ বঙ্গিনী মহিলারা দিনের 
পয় দিন, বছরের পর যছয় কারাগারে আটক রয়েছেন। আমার মনে হয় আমাদের সরকার এটা 
জানেন না বা গুদের জানান হয়নি। আলিপুর কোর্টের জাজ্‌ ভৎসনা করেছেন প্রেসিডেজী জেলের 
সুপারকে -ফেন এই সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়নি সরকারকে । একজন তরুন এযাডভোকেট শ্রী শিব শঙ্কর 
চতবর্তী তিনিই প্রথম ঘোচা প্রদোদিত হয়ে মামলাগুলি করেছেন। আমি আপনার মাধ্যমে কারামন্ত্রীর' 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, অবিলম্বে এই সমস্ত মহিলাদের মুক্তি দেওয়া হোক। যে ২০০ জন মহিলা বিভিন্ন 
জেলে আছেন তাদের ব্যাপারে তদস্ত করে বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। 


[2.90-2.10 790.] 


জী ভূপাল চন্দ্র পান্ডা £ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটি জরুরী বিষয়ে এই হাউসের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি। সম্টলেক, লেক-টাউন, দমদম-পার্ক এবং দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার তীব্র 
জল-কষ্ট দেখা দিয়েছে। এসব এলাকায় জল সরবরাহ করা হয় সাধারাণতঃ নলকৃপ এবং গভীর 
নলকৃপের মাধ্যমে। অত্যাধিক চাপের ফলে নলকৃপগুলি প্রায়ই অকেজো হয়ে পড়েছে। আর গভীর 
নলকৃপগুলির ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে সময়ে গভীর নলকূপ থেকে জল সরবরাহ করার কথা সেই 
সময়ে লোড-শেডিং এত প্রচন্ডভাবে বেড়ে যায় যারফলে জল সরবরাহ করা যায় না। এরফলে 
জভিসের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে। মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, নলকৃপগুলি 
যেন দ্রুত মেরামত করা হয় এবং গভীর নলকৃপ থেকে অপারেশনের সময় লোড-শেডিং না হয় 
সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার জন্য আবেদন করছি। এছাড়া এসব এলাকায় যেন প্রয়োজনীয় নলকুপ 
বসানো হয়। অন্যথায় স্থানীয় লোকেরা পুকুর, ডোবা এবং নালার উপর নির্ভরশীল হয়ে গড়ছে। 
যারফলে জন্ভিসের প্রকোপ বাড়ছে। সেইজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। 


জী সুভাষ নস্কর ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি জানেন, গত ৫-৪-৮৫ তারিখে পার্বতীপুরে 
পুলিশের গুলিতে বলাই মাইতির মৃত্যু হয়েছিল এবং সেখানে অজস্র গুলি বর্ধন হয়েছিল। সেদিন 
থেকে বাসন্তী থানার পুলিশ অফিসাররা এবং পুলিশেরা তঁরা একরকম চুপ-চাপ বসে ছিলেন, কোন 
রকম খোঁজ-খবর রাখছিলেন না। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তারা সেখান যাচ্ছিলেন না। গত ২০ তারিখে 
পার্বতীপুরের ঘটনা নিয়ে ব্লকে ডেপুটেসানের আয়োজন করা হয়। বলাই মাইতির আত্মার প্রতি শ্রন্ধা 
জানাবার জন্য পেটয়াখালি গ্রাম থেকে যখন লোকজন নিয়ে আসার আয়োজন হচ্ছিল সেই সময় দেখা 
গেল এ গ্রামের ৪জন জমিদার-জোতদার তাদের নিজেদের লাইসেলকৃত বন্দুক এবং বেশ কিছু 
গুল্ভাবাহিনী সঙ্গে নিয়ে সেই ডেগুটেসানে আক্রমন চালালো। তারফলে দেখা গেল, ৪ থেকে ৫ 
বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে মহিলাদের উপর হঠাৎ বোমা এবং বন্দুকের গুলি ছোড়া হোল, তাতে 
১৯ জন আহত হলেন এবং ৪ জনকে কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হলো এবং ১০টি বাড়ী লুঠ 
করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারে পুলিশকে খবর দিলাম। খবর দেবার পরেও পুলিশ ইতস্ততঃ করে 
সেখানে গেলেন এবং দুটো বন্দুক সিজ্‌ করলেন। একজন বন্দুকের মালিককে ধরে আনলেন এবং 
২জন বন্দুকের মালিকের খোঁজ-খবর নিলেন না এবং তাদের বাড়ীতেও গেলেন না। তারা বহাঙ্গ- 
তবিয়দে বাড়ীতে আছেন এবং তারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেদিন থেকে তারা শাসাচ্ছেন পার্বতীপুরের 
ঘটনায় যদি সমর্থন করতে যাওয়া হয় তাহলে বাড়ী-ঘর লুঠ হবে এবং যে পুলিশকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
নির্দেশে সাসাপেন্ড করা হয়েছে তাদের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এলাকার ক:গ্রেসী বন্ধুরা এবং কংগ্রেসী 
জোতদায়রা হাইকোর্টে মামলা করে তাঁদের থানায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। এ ও.সি জী দেবত্রত 
তেওয়ারী, সি.আই. সকলে হাইকোর্টে ইনজাংসান পেয়েছে। তারা আবার এ খানায় যোগ দেওয়ার 
চেষ্টা করছে। এই নিয়ে এ বাসভীতে একটা বিক্ষোভ হয়। ওঁরা যদি আবার এ খানাতে ফিরে যান 
তাহলে ওখানে একটা গোলমাল এবং অসুবিধার সৃষ্টি হবে। তাই জামি আগনায় মাধ্যমে সয়া অন্ত 
মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই সমস্ত খুনী আবক্ষল।-”- এবং সি.আই, যেন আহার যোগদান 
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করতে না পারে। আর গুলি চালনার ব্যাপারে একটা পূর্ণ তদত্ত যেন করা হয়। এই ব্যাপারটি আমি 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানাচ্ছি। 


জী কৃপাসিল্ধু সাহা ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি পুলিশের একটি অংশের 
বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ করছি। আমরা লক্ষ্য করছি যে আজকাল সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। গতকাল টুঁচুড়া শহরে সাধারণ 
মানুষের উপর লাঠি এবং টিয়ারগ্যাস চলছে। ওখানকার স্থানীয় সি.পি.এম. নেতারে ভীষণভাবে 
আঘাত করা হয়েছে। ঘটনাটা সামান্য, একজন টুচুড়ার বাজারের সামনে একটা ট্রলি থেকে আলু 
নামাচ্ছিল, ট্রলির যে চালক তার উপর হঠাৎ মারধোর সুরু করা হয় এবং সেজন্য বাজার সমিতির 
সভ্যরা তার প্রতিবাদ করেন। তাদের নিয়ে গিয়ে ফাড়ীর মধ্যে বেদম প্রহার করা হয় এবং আটকে 
রাখা হয়। কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হন। সেখানে যখন ফরওয়ার্ড কের নেতৃবৃন্দ যখন 
এই ব্যাপারে এস.পি.র সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন যে, এইসব লোককে ছেড়ে দেওয়া হোক তা না 
হলে একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হতে পারে। সেই সময় যখন এ সব আলোচনা চলছে স্থানীয় সি.পি.এম 
নেতা তিনি ব্যাপারটি জানতেস না, তিনি তখন মফেটে চেপে আসছিলেন সেই সময় পুলিশ বাহিনী 
থেকে ত্র উপর চড়াও হয়ে তাদের প্রহার করে, তিনি এখন হাসপাতালে আছেন এবং তার অবস্থা 
আশংকাজনক। তা ছাড়া বেশ কিছু মানুষ এখন হাসপাতালে পড়ে আছেন। পুলিশের একটা অংশ 
বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে এবং তার পিছনে পুলিশ এ্যাসেসিয়েসনের ইন্ধন রয়েছে এবং পুলিশ 
গ্যাসোসিয়েসনের তরফ থেকে বক্তব্য রাখা হয়েছে যে যদি কোন পুলিশের এক ফোঁটা রক্ত পড়ে 
তাহলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে হাজার ফৌটা রক্ত নেওয়া হবে। প্লেন ড্রেসের পুলিশরা 
রিভলভার নিয়ে সাধারণ মানুষকে তাড়া করছে। খেটে লাঠি দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রহার করছে, 
তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো দূরের কথা। ওখানকার যিনি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী রয়েছেন প্রর স্পেশাল 
এ্যাসিসটেন্টের কাছে ফোন পর্যন্ত করতে দেয় নি। আমাদের পরিষদীয় বিভাগীয় মন্ত্রী শ্রী পতিত 
পাবন পাঠক এবং মাননীয় সদস্য শ্রী বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সব কিছু জানেন। বামজ্রন্ট 
সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই অবস্থার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারের একটা পূর্ণ তদস্ত 
হওয়ার প্রয়োজন আছে। আমি এই অরাজকতার বিরুদ্ধে আপনার মাধ্যমে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। 

মিঃ স্পীকার £ এখন মেনসেন আওয়ার শেষ। এইবার জিরো আওয়ার। 


স্রী বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমার পুববস্তী বক্তা মাননীয় সদস্য শ্রী 
কৃপাসিন্ধু সাহা মহাশয়, সে বিষয়ের উল্লেখ করলেন আমিও সেই বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। এটা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগজনক ব্যপার। পুলিশ এ্যাসোসিয়েসনের কতিপয় সদস্য- সমস্ত সদস্য না 
হতে পারে - চুঁচুড়ায় ডি.এম.এস.পি. অফিসের মাত্র ১০০ গজ দূরে যেভাবে তান্ডব নৃত্য করে 
নেতৃবৃন্দকে এবং সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করেছেন তা অতি নিন্দনীয় ব্যাপার। পুলিশ 
এ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে থানায় ডিকলেয়ার করা হয়েছে যে থানার মধ্যে কোন পাবলিক ডাইরী 
করতে আসতে পারবেন না। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে এবং জেলা পরিষদের সম্বন্দে কুৎসা উক্তি 
করা হয়েছিল। এম.এল.এর বিরুদ্ধে কুৎসা করা হোল এবং ঘোষণা করা হোল যে, থানার বাইরে 
কোন ডিউটি করবো না। এট্‌ সাহস তারা কোথা থেকে পাচ্ছেন? স“'ণ্ব সি.আই যিনি রয়েছেন, 
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ঝর নেতৃত্বে সমস্ত জিনিসটা পরিচালিত হয়েছে - লাঠি চার্জ হয়েছে, টিয়ার গ্যাসিং হয়েছে, ফায়ারিং 
হয়েছে। তাকে আজকে ওখান থেকে ট্রালফার করা হোক। হাই কোর্টের রায় নিয়ে বহালতবিয়তে তিনি 
ওখানে বসে আছেন। পুলিশের একটি অংশ ওখানে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছেন, তারা আজকে 
যেভাবে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছেন, বামক্রম্ট সরকারকে একটা অপ্রস্তুত 
অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়ে হেয় করবার চেষ্টা করছেন - এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদস্ত হওয়া উচিত। 


[2.10-2.20 7.00.] 


জী শাস্ত্রী চট্টোপাধ্যায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ব্যাপারটা অতি সিরিয়াস। এটা 
বিধানসভার সদস্যদের মর্যাদা এবং অধিকারের প্রশ্নে জড়িয়ে যাচ্ছে। যদি একজন সি.আই-র নেতৃত্বে 
কতিপয় সদস্য একটি শান্ত শহরকে ইচ্ছাকৃতভাবে অশাস্ত করে তোলে তাহলে হুগলী, টুচুড়ার মানুষ 
সেটা বরদাস্ত করবেন কিনা জানা নেই। আমি শুনেছি, আগামীকাল সেখানে সর্বাত্মক বন্ধ হচ্ছে। 
শান্তিপ্রিয় মানুষ প্রশ্ন করছেন, মার্কসিট কম্যুনিষ্ট পার্টির লোক্যাল কমিটির সদস্য সদালিপি অচিস্ত 
পালের উপর আক্রমণ হোল কি করে? মাননীয় উচ্চশিক্ষা-মন্ত্রীর সি.এ ভ্রীনৃপেন চক্রবর্তী একজন 
সম্মানীয় ব্যক্তি, তিনি এস.পির ঘরে ফোন করতে গেলেন, কিন্তু তাকে বলা হোল - এখান থেকে 
ফোন করবেন না, বাইরে থেকে করুন। এ-ব্যাপারে সি.পি.এম, ফরোয়ার্ড রক এবং আর.এস.পি 
স্মারকলিপি দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সদস্যদের দাবী, মাননীয় 
মুখ্যমন্ত্রী যেন অবিলম্বে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, এ ধরণের অফিসার, যে কিনা হুগলী, চুচুড়ার 
মত শহরে নারকীয়, নৃশংস সব ঘটনা ঘটালো, তার বিরুদ্ধে যেন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তাকে 
সাসপেন্ড করে অশান্ত শহরে যেন শাড়ি ফিরিয়ে আনেন -- এই অনুরোধ আপনার মাধ্যমে মাননীয় 


মুখ্যমন্ত্রীকে করছি। 


(গোলমাল) 


জী সুব্রত মুখার্জী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শাস্তত্রী বাবু যে বক্তব্য রাখলেন এটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় আমরা একমত না হলেও এই ব্যাপারে আমরা তাঁর সঙ্গে একমত। কারণ, 
সরকারের একজন মন্ত্রীর লোক এর সঙ্গে যুক্ত। তিনি নিজে শান্তি রক্ষার জন্য এস.পি-র ঘরে ফোন 
করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে ফোন করতে না দিয়ে বের করে দেওয়া হোল। সেখানে মার্কসষ্টি 
কমুনিষ্ট পার্টির লোকের উপর পর্যন্ত অত্যাচার চালান হোল। কাজেই এখানে যদি মন্ত্রীসভার পক্ষ 
থেকে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সেটা জানানো না হয় তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিদ্বিত 
হবে! শাস্তত্রীবাবুর প্রস্তাবটিকে স্বাগত জানাই এবং মন্ত্রীসভার পক্ষ থেকে আপনার নির্দেশে কি ব্যবস্থা 
অবলঘ্ন করা হচ্ছে সেটা যেন এখানে ঘোষণা করা হয় এবং সেটা যেন এখনই তারা করেন। 


ভ্রী পতিত পাবন পাঠক $ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, যেখানে এ ঘটনা ঘটেছে, আমি তার 
পাশ্ববর্তী এলাকার মানুষ। আমি এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এবং সকলকেই 
ঘটনাটা বলেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ-ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। তিনি অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
নেবেন। | 

জী সুরত মুখাজী ॥ অলোজপান থ্যবহা ক হণ করছেন ইমমিডিয়েটলি সেটা ঘোষণা করুন, 
ফারণ উই আর অল হিয়ার এবং উদ্ধিপ্ন। 
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জী পতিত পাঠক £$ আমি জানি আপনি উদ্বিগ্ন, কারণ এরসঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার আছে। 
আপনার মত আমরাও উদ্বিগ্ন। তবে আপনি বসে পড়ুন, কারণ একজনের বলবার সময় এইভাবে কথা 
বললে সেখানে শিষ্টাচার শেখানোর প্রশ্নটা এসে যায়। যা হোক, আমরা জানি ওঁদের উদ্বেগের পেছনে 
একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাপার আছে। 


(গোলমাল) 


শ্রী সুরত মুখাজী £ কোন প্রচ্ছন্ন ব্যপার নেই। আজকে হোল হাউস এ-ব্যপারে উদ্বিগন। লেট 
দি চিফ মিনিষ্টার কাম হিয়ার গ্যান্ড গানাউজ হোয়াট স্টেপস্‌ হি ইজ গোয়িং টু টেক্‌। এবং সেটা 
ইমমিডিয়েটলি বলুন তিনি। 


(গোলমাল) 
জ্রী পতিত পাবন পাঠক £ এ ব্যাপারে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। 


শ্রী প্রবোধ পুরকায়েত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার মাধ্যমে আমি একটা অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গনতান্ত্রিক অধিকারের উপর 
হস্তক্ষেপ এবং গনতস্ত্রের কষ্ঠ রোধ করার একটা দৃষ্টাত্ত আমি এখানে তুলে ধরছি। মাননীয় অধ্যক্ষ 
মহাশয়, আপনি জানেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংসদের নিবচিন হতে যাচ্ছে। হতে যাচ্ছে। 
রাজাবাজার এবং বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রসংসদের নিবচিনের জন্য মনোনয়ন পত্র স্কুটিনির 
দিন ছিল ১৯ তারিখ। ডি.এস.ও-র ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়েছিল। 
১৯ তারিখে মনোনয়ন পত্র তদারকি দেবার সময় ডি.এস.ও.-র ছাত্র প্রতিনিধি অসিত মন্ডল এবং 
সিদ্ধার্থ বৈদ্য - একজন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র একজন ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্র - ওদের পরিচয় পত্র 
থাকা সত্বেও পুলিশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেখানে তাদের উপস্থিত থাকতে দেয় নি। সেখানে 
এস.এফ.আই-এর কর্মীরা ডি.এস.ও ছাত্রদের উপর হামলা করেছে। ডি.এস.ও প্রার্থী কার্তিক মণ্ডলের 
মনোনয়ন পত্র বাতিল করা হয়েছে। বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে ডি.এস.ও প্রার্থীদের সমস্ত বৈধ 
মনোনয়ন পত্র বাতিল করা হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করলে ছাত্র নেতা উত্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্র 
সন্দিপন মহাপাত্রকে- মারধোর করা হয় এবং সে ন্যাশান্যাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি আছে। এই 
ঘটনার প্রতিকারের জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি জিরো আওয়ারে যে বিষয়টা উত্থাপন 
করবার জন্য আপনার অনুমতি নিয়েছিলাম, ইতিপূর্বে উল্লেখ পর্বে মাননীয় সদস্য অনিল মুখার্জী 
মহাশয় সেই বিষয়টা উত্থাপন করেছেন। বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য আমি আবার জিরো 
আওয়ারে উৎথাপন করতে চাই। অনিলবাবু বলেছেন - দিল্লী কলিকাতাকে মুমুর্ধ বানানোর জন্য বহু 
রকম চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই চেষ্টার আর একটা প্রমান আমরা পেয়ে গেলাম। 

(গোলমাল) 


গ্ী সুরত মুখার্জী ঃ স্যার, আপনি রুলিং দিয়েছেন একটা বিষয়ের উপর দু-বার মেনসান কয়া 
যায় না। এখানে একই বিষয়ের উপর দু-বার মেনসান করা হচ্ছে। 
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শ্রী অমলেন্দ্র রায় £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি আরো পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই নানা 
কায়দায় কলিকাতাকে মৃমূর্য বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। স্যার, আজকে জাতীয় গ্রস্থাগারকে এখান 
থেকে নিয়ে যাবার জন্য গ্রাউন্ড পেপার তৈরী করা হচ্ছে। এবং সেটা কে করছে? আর কেউ নয, 
স্বয়ং প্ল্যানিং কমিশান এবং স্বয়ং দিল্লীর শিক্ষা মন্ত্রক নিজে। বিশেষ করে জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা 
(থকে না নিয়ে গিয়ে এই সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী যেটা আছে সেই সেন্ট্রাল রেফারে লাইব্রেরীটা 
তুলে নিয়ে যাবার জন্য সেভেনথ্‌ প্ল্যান পিরিওডে ত্র বন্দোবস্ত করছে। যদি সেন্ট্রাল রেফারেন্স 
লাইব্রেরী এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় জাতীয় গ্রন্থাগার এখানে থাকা সত্বেও জাতীয় গ্রন্থাগার এক 
দিক থেকে ঠুটো হয়ে যাবে এটা সকলের ভাল করে জানা আছে। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক 
এবং প্ল্যানিং কমিশান এই যড়যন্ত্রের সামিল হয়েছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, সেভেন প্ল্যান 
পিরিওডে এডুকেসন, কালচার এবং স্পোর্টস ইত্যাদি সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য যে স্টেয়ারিং গ্রুপ 
করেছিল সেই স্টের়ারিং গ্রুপ যে সব সুপ্রারিশ দিয়েছেন সেটা সুস্থ মানসিকতা নিয়ে যদি কেউ পড়েন 
তাহলে সে হেঁসে গড়াগড়ি যাবেন। জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে কতকগুলি স্পেসাল সাবজেক্ট কি করে 
ধরা হয়েছে। কাঞ্জেই ষড়যন্ত্র চলছে এবং এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমি আশা করবো মাননীয় মন্ত্রী 
মহাশয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


[2.20-2.30 1077.] 


শ্রী সুনীতি চট্ররাজ ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি আপনার মাধ্যমে ঘটনার কথা জানাতে 
বাধ্য হচ্ছি, এর আগেও বিষয়টি সম্পর্কে জানিয়েছিলাম - সেটি হচ্ছে, দারুন জলকষ্ট। জলের অভাবে 
বোরো ধান চাষ হতে পারছে না। অবস্থা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে, বোরো ধানের জন্য জল নেই, 
মানুষের খাবার জলটুকুও পর্য্যস্ত নেই। যে সমস্ত টিউবওয়েলগুলো আমরা ১৯৭২-৭৭ সালের মধ্যে 
বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তরে বসিয়েছিলাম, সেই টিউবওয়েগুলো থেকে জল উঠছে না। 
টিউবওয়েলগুলোর পার্টস চুরি হয়ে গেছে। সেচের জন্য আমরা যে সমস্ত শ্যালো টিউবও রেল এবং 
রিভার লিফটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম, সেগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকার সি.পি.এম.'এর কমরেডরা চুরি 
করে নিয়ে গেছে। তারগুলো সেখান থেকে চুরি হয়ে গেছে। বিভিন্ন থানা এলাকা আজ এই অবস্থা 
চলছে। আজকে বিশ্লুতের অভাবে বোরো চাষের জন্য জল পাওয়া যাচ্ছে না। রামপূরহটি থানা 
এলাকার বিদ্যুতের তার সব চুরি হয়ে গেছে। কোন ক্যানেলেই জল নেই - বোরো ধান সব মরে 
যাচ্ছে। আমি হাসান কেন্দ্রে উপনিবার্চনের জন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখলাম যে, ওখানে জলের অভাবে 
বোরো ধান সব মারা যাচ্ছে। গ্রামের মানুষরা ছলের অভাবে পচা পুকুরের জল খেয়ে কোন রকমে 
বেঁচে আছেন। কোথাও কোন টিউবওয়েল, শ্যালো টিউবওয়েল বা কোন ডিপ টিউবওয়েল থেকে 
জল পাওয়া যাচ্ছে না - সব জায়গাতেই আন্ডার ওয়াটারের ফলে জল উঠছে না। স্যার, ইট ইজ এ 
সিরিয়াস ইস্ম, মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জলটুকুও পর্যাস্ত আজ মানুষ পাচ্ছেন না। 
আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে, - আজ সরকারের প্রশাসন তথা পুলিশ প্রশাসন ফেলিওর, 
মানুষের মধ্যে আজ সর্বত্রই যেখানে নিরাপত্তার অভাব আমরা দেখছি - এই রকম একটা অবস্থায় 
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মানুষ তার খাওয়ার জলটুকু পেয়ে যে বেঁচে থাকবে, তাও দিতে এই সরকার অপারক, এরজন্য একটা 
জরুরী ব্যবস্থা অবলঘিত হওয়া প্রয়োজন। গ্রামের গরীব মানুষ বোরো ধানের চারাগুলো কোন রকমে 
যা লাগিয়েছিলেন সেগুলো জলের অভাবে মারা যাচ্ছে, সবকিছু শুকিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অবিলম্বে 
উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীহাশয়ের দৃষ্টি আর্কবণ করছি। 


হী বীরেন নায়ায়ণ রায় $ মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে একটা গুরুতর এবং 
দুভগ্রিজনক ঘটনার প্রতি মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী এবং এই সভার মেস্বারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
স্যার, গত ১৮ই এপ্রিল সকাল ৮-৩০ মিনিটের সময়ে ডোজকোর থানার কুশবেড়িয়া গ্রামে - যেখানে 
আমাদের কর্মী এবং বর্তমানে রাষট্মন্ত্রী মহঃ আব্দুল বারী মহাশয়ের বাড়ী - কিছু “5:11. জীব 
মারাত্মক অন্ত্রশ্্র নিয়ে তাঁর বাড়ী আক্রমণ করে। গরীবপুর গ্রামে, তার ভাই ইসাহার থাকেন। সেখানে 
তার উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে এরা চড়াও হয়েছিল। এই ধরণের ঘটনা এই প্রথম নয়, এর আগেও 
ঘটেছে। গত ৪ঠ1 ডিসেম্বর জনৈক বিশ্বাস'এর বাড়ীতে যখন বোমা তৈরী হচ্ছিল, তখন বোম ফেটে 
কয়েকজন ব্যক্তি আহত হয়েছিল। এ ঘটনাকে কেন্্র করে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছিল। 
পরবর্জী ঘটনার সময়ে যখন মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী এ অসামাজিক ব্যক্তিরাও আগ্রমণ করতে আসে, 
তখন স্থানীয় গ্রামবাসী প্রতিরোধ করতে গিয়ে বেশকিছু সংখ্যক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। সব চাইতে 
দুঃখের এবং লজ্জার কথা হচ্ছে যে, এ ঘটনার পরিপেক্ষিতে থানায় গাইরী করতে গেলে ও.সি. 
মহাশয় ডাইরী লিপিবদ্ধ করেন নি। এস.পি. সাহেবের কাছে শ্যে পথ্ত্তি ডাইয়ী লিপিবদ্ধ করাতে 
হয়েছে। আপনি এখন বিচার করুন এ ওসিকে কি করা উচিত? এই সঙ্গে সঙ্গে আমি মাননীয় 
পুলিশমন্ত্রীকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুয়োধ জানাচ্ছি। 


ল্লী রহীন্জ নাথ মন্ডল £ মাননীয় অধাক্ষ মহাশয়, আমি জিরো আওষারে যে বিষয়টি উল্লেখ 
£রতে চাই, তা ইতিমধ্যে মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে 
এখানে মাননীয় দু'জন সদস্য যে বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন - চুচুড়ার বিবয়ে - সে ব্যাপারে মাননীয় 
ব্রত বাবুও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তার এই উদ্বেগের মধ্যে যদি আমরা আন্তরিকতা দেখতে পাই 
চাহলে নিশ্চয়ই আমরা সহানুস্ধূতি দেখাব। আমি যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই তা হল এই যে, 
সাজকে প্ল্যনিং কমিশন একটা উদ্দেশ) নিয়ে - তাদের যে স্টিয়ারীং গ্রুপ আছে, তারা ঠিক করেছেন 
য, এখানে যে ন্যাশানাল লাইব্রেরী আছে তা উঠিয়ে সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর যে রিসার্চ কেন্্র আছে, 
সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন। এরফলে শতাধিক বৎসরের পুরাতন এঁতিহা মণ্িত সংগ্রহ সবার! সমৃদ্ধ 
দাইব্রেরীটির গুরুত্ব শুধু হ্রাস পাবে লা, এরফলে শুধু গশ্চিমযাংলা নয়, সমর পূর্ব ভারতের শিক্ষা 
বং গবেধগা অনেক জায়গাতেই কষতিপ্রহ হবে। শুধু তাই নর, কোন কোন জারগাতে শিক্ষা এবং 
বেষণা একেবারে পরিপূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ডেলিভারী অফ 
[ুকস্‌ এ্যা্ট জনুযারী এখানে যে সমস্ত প্রকাশকরা আছেন, তারা প্রত্যেকে এই ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে 
ঠাদের প্রকাশিত বই দিয়ে থাকেন। এছাড়া এই লাইয়েরীর সংগ্রহ্ণালায় মোট ১৮ লক্ষ বই সংগ্রহ 
য়া আছে। যেখানে বোদ্েতে জাছে ১ লক্ষ থেকে ১।। লক্ষ মা্র। এখান থেকে এই লাইবেরীটি 
উঠিয়ে নিয়ে পশ্চিষবাংলাকে বফিত করার চেষ্টা হচ্ছে। 


ই কছল সরকার $ মাননীয় অধ্যত মের, কলিকাঙার সিকটে একটি শহর অডুদহ আছে 
ফেটি আহার নির্বাচন ফেন্র। সেখানকার অব! সম্পর্কে ইতিপূর্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম এবং 
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বলেছিলাম যে সেখানে একটা এ্যান্টি ম্যালেরিয়াল খাল আছে সেটির সংস্কার করাতে হবে। আমাদের 
সি.এম.ডি. মন্ত্রী সেইদিকে নজর দিয়েছিলেন এবং সংস্কারে হাতও দিয়েছিলেন কিন্তু এরফল হয়েছে 
উল্টো। এই ধ্যাশ্টি-ম্যালেরিয়াল খালটি সংস্কারের ফলে ওখানকার জল ওই অঞ্চলের যে সমস্ত বাড়ী 
আছে সেই বাড়ীগুলির মধ্যে ঢুকে পড়ছে এবং এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা দেখা 
দিয়েছে। এই জল ঢুকে যাবার ফলে ব্যাপক হারে মহামারি দেখা দিতে পারে। এই ব্যাপারে পৌরমন্ত্র 
এবং সি-এম.ডি.এ - মন্ত্রীকে আপনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অবিলম্বে যাতে ওই খড়দহের 
খালটির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের যেন নির্দেশ দেন খালটি সাড়াবার জন্য । সেখানে একটিমাত্র পাম্প 
আছে তাতে কাজ ঠিকমত হয় না। এই খালটির যদি সংস্কার ঠিকমত না হয় তাহলে মহামারির হাত 
থেকে ওই অঞ্চলে বাবার কোন উপায় থাকবে না। সুতরাং এর প্রতিকার করার ব্যবস্থা করুন। 


' শ্রী ামিনী ভূষণ সাহা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমি নিয়মিত ট্রেনের যাত্রী, ইচ্ছাপুর থেকে 
নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াত করি। ট্রেনের একটি কামড়ায় ২৫জনের বসার জায়গা থাকে সেখান ৩০০জন 
যাত্রী ধবস্তাধবস্তি করে, গাদাগাদি করে কামড়ার মধ্যে ওঠেন। সেখান না আছে আলো, না আছে পাখা 
কিছুই নেই, জনসাধারণের সুযোগসুবিধা সব কাট করেছে কিন্তু ট্রেনের ভাড়া ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। 
ডি.ভি.সি থেকে এখানে ট্রেনগুলিতে বিদ্যুৎ দেয় কিন্তু দেখা যায়, ট্রেন চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে 
যায় কারণ বিদ্যুৎ না থাকার জন্যে। এখানকার জনসাধারণ এই অবস্থায় ট্রেনে চড়ে, ট্রেনে যখন চড়ে 
তখন উত্তমকুমার হয়ে ওঠে এবং যখন নামে তখন ব্ৈলঙ্গস্বামী হয়ে নামে। এই বিষয়ে আশা করি 
সুব্রতবাবুরাও একমত হবেন যে ট্রেনে যে অবস্থা তাতে ভাড়া বাড়ানো উচিত নয়। আমি সেইজন্য 
আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি যাতে অবিলম্বে এই বিষয়ে কেন্দ্রের 
কাছে তুলে ধরেন। 


শ্রী ননী কর ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, গতকাল আপনার নেতৃত্বে এবং মহামান্য রাজ্যপালের 
নেতৃত্বে কলকাতায় মিছিল করেছেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং সেদিন যুব কল্লোল কল্লোলিত হয়ে 
গেছিল কলকাতা তখন আমি এইখানে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আর্কঘণ করছি যা কিনা অত্যন্ত বেদনা 
দায়ক। আপনি জানেন পশ্চিমবঙ্গে তিনটি উপনিবচিন হচ্ছে এবং এই ৩টি কেন্দ্রেই বামক্রন্টের পক্ষে 
জনসমর্থন বেশী দেখে সেখানকার সাম্প্রদায়িক সম্ভ্রীতি নষ্ট করার জন্য বন্তৃতা দেওয়া হচ্ছে। আমি 
অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি যে ১৬ই এপ্রিল তারিখে গড়বেতায় আমাদের (* * *) নিজে 
সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। আজকে যেখানে সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা করার জন্য 
সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে চেষ্টা চলছে তখন এই ধরণের কাগ্রেসের উস্কানি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার 
জন্য চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। এর ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গকে সর্বনাশ করার চেষ্টা করছি। এর বিরুদ্ধে 
বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। আমি আপনার সামনে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, 
বিরোধীদলের নেতাকে ডেকে পাঠান হোক এবং জিজ্ঞাসা করা হোক তিনি গড়বেতায় কি বলেছেন। 
এইভাবে তিনি সাম্প্রদারিক সম্প্রীতি নষ্ট করবায় চেষ্টা করছেন। সরকার পক্ষ থেকে বিরোধীপক্ষের 
নেতাকে স্বীকৃতিকে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি তার সুযোগ নিয়ে এইভাবে সম্প্রীতি নষ্ট করবার চেষ্টা 
করছেন। কিন্তু এই জিনিষ পশ্চিমবাংলার জাগ্রত মানুষ ফোন সময়ে বরদান্ত করবে না। . 
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শ্রী শিবপ্রসাদ মালিক £ স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। গ্রাম বাংলা থেকে প্রতিদিন মদ কলকাতায় আসছে। আরামবাগ থেকে সি.এস.টি.সি.র যে 
বাসগুলো আসছে এবং সিঙ্গুড় থেকে যে বাসগুলো আসছে তাতে মদ নিয়ে আসছে। আমি পরিবহণ 
মন্ত্রীকে বহুবার ইতিপূর্বে বলেছি। আজকেও আসবার সময় দেখলাম মদ আসছে। যাতে বাসে মদ ওঠা 
বন্ধ হয় সেই বিষয়ে আবার পরিবহণ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


ভ্রী জয়ন্ত বিশ্বাস £ স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 
ডোমকলের পাশেই আমার নিবচিন কেন্দ্র। সেখান থেকে যে ঘটনা শুনেছি তা উদ্বেগজনক । একদল 
সমাজবিরোধী মানুষ আমাদের শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বারী সাহেবের বাড়ী আক্রমণ করেছিল। যদিও 
বারী সাহেব থাকেন না কিন্তু তার পরিবারবর্গের সকলেই থাকেন। তারা আশা করেছিলেন বারী 
সাহেব সেদিন থাকবেন। এই রকম পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করার চেষ্টা হয়। তাকে না পেয়ে 
তার ভাইয়ের উপর আক্রমণ করা হয়। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণ সংঘবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ 
করেছেন। ননী কর বাবু যেটা বললেন সেটা ঠিকই কংগ্রেসীরা দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে বক্তব্য রাখছেন। 
এই বিষয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি। 


শ্রী সত্যরঞ্জন বাপুলি ঃ স্যার, পশ্চিমবাংলার থানায় যারা ডায়েরী করতে যাচ্ছে তাদের 
জোর করে স্টেডিয়ামের লটারীর টিকিট দেওয়া হচ্ছে। জে.এল.আর.ও.র অফিসে যে যাচ্ছে তাকেও 
টিকিট দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি না কত কোটি লটারীর টিকিট বাজারে বিক্রি হয়েছে? বি.ডি.ও., 
এস.ডি.ও ইত্যাদি এমন একটা অফিস নেই যেখানে লটারীর টিকিট জোর করে বিক্রি করা হচ্ছে না। 
লটারীর টিকিট বিক্রি করলে প্রমোশন দেওয়া হবে, মস্কোতে প্লেনে করে নিয়ে যাওয়া হবে। ইত্যাদি 
সব কথা সরকারী -্মচিএ৫দ্ বলা হচ্ছে। কত কোটি টাকা টিকিট হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই? 
টিকিট বিক্রি নিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে। এবং বি.ডি.ও. অফিসে বলছে লটারীর 
টিকিট না নিলে লোনের টাকা দেওয়া হবে না। এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


্্ী সুব্রত মুখাজী £ স্যার, আপনি বার বার আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন বে কোন সদস্য 
সম্পর্কে স্পেসিফিক্যালি যদি গালিগেশান করতে হয় তাহলে নোটিশ দিতে হবে। আমাদের দলনেতা 
সম্পর্কে যে মন্তব্য হল সেটা তাঁকে তার মত না নিয়ে করায় আপনি এটা এক্সপাঞ্জ করুন। অথবা 
সাত্তার সাহেবকে নোটিশ দিয়ে তাকে বলবার সুযোগ দিন। 

117, 91১০81061 : 1417. 21, 101785 06001716 016 00116110101) 01 10176 
[70856 (7801 5০0 ৬৫10 00 17916 20) 8৪116880101) 858175. 81)/ 141010091 
9০৪ 186 (9 6156 [0101 1701106. 14112171086 908 21561 2109 17060100 1) 
016 17816 01 811 90101? 

শ্রী ননী করঃ স্যার, আপনি যে নির্দেশ দেন তা আমরা সব সময় মানি। কিন্তু সাহেবকে তো 
খুঁজে পাচ্ছি না। (* * *) তিনি এইসব করে বেড়াবেন তখন তো আমাকে বলতেই হবে। মন্ত্রী মহাশয় 


1016 : [₹*** 55000172585 01061 09 (116 01781] 


4 :951884131,5 ৮7২00887)1)09 

[2270 40111, 1585] 
সম্পর্কে যখন বলা হয় তখন তো তাকে নোটিশ দেওয়া হয় না। সেই মন্ত্রীর সমস্ত স্টাটাশ তার আছে 
বলে তাকে নোটিশ ন! দিয়ে বলছি। আমি বলেছি, আপনি "যেটা বলবেন সেটাই হবে। 


(1016) 


7, 91691061211 015 50017155101) 01 9111 ঞ111 2, 116 118175 
05111 20095 58102 ৬11] 05 6300017860. [৭০ 01076 01501155101) 011 (115. 


9101 48008] 1191)917 1985 16061750 (16 1)8176 ০01 (01৩ 5010 ০01 51011 
1,241] 9017 51170 15 001 & 1161779৩101 0019 130056. ] 1১8৬৩ 101 50106 
170081) 019 1010০691085. ] %/11] £০ 10081) 01৩ [1০০৩০০$185 81) ৪৩1 
090, 11060655201, 1116 1615৬8110 00111017 %/111 ০৩ 6)09077560, 

(0196) 

1)7. 2917091 1870108) 2 10) 00৩ 08075 01 511 1২81৩91) 80081121)) উর্দু 
ভাবা যে প্রশ্ন ছিল 05081295 115 ৪ 961101%৩ 155৩, 001 00112155501) 07191 
11115 155 07008171001 00 ০811 086 90550101. 1015 15 (07৩ 8010106 01 
180 00186550), 55 15 050)875 & 295100 %/110 275 10 6710080182৩ 
০01271078] 59001016705, 96 1098 00৬7) 001) 00611 56111011061105. 


11, ১19691667 £ ] 0119 16090551911 0156 1001716515 0781 ০0171770181 
50111770705 81001017010 58010150 09 80 109177051. 11 19 001 ৪1859810199 
[1800105. 1015 06111518০০৫ [01 01617৩50016 001 101 01611811017. ড/৩ 112৬৩ 
8০ 5001 ০1701121706 হি) 10108, 45520) 87011110018, [1 006 6150001) 
11000117857 050016 5009010 ০৩ 15961/50. 1 ৬111 80০91 00 801 111617515 
81109৯87001 1550817) (0170171561559 িোও 0190015116 0185. 

(৮0%6177716178 730580695 
চ1718110888 


1'-৩১৯০০০০০ 0 015 51816709105 01 10559 19%7617010016 101 1015 
১ (এস, 1975-76, 1976-77, 8700 1977-78. 


০2 ৮৪06 09097) 1১800806250. %110 9901 0৩713509 ] ৮৩৪ 00 
8/5১০3১ %০০ 5151500000 91 285555 88210100ত 01 086 ৮585 1974-75, 
19770 156 57 8110 1977-78. 


2০79-35-49 0 010018985 50700706286) 
106718110 0. 67 
৯07 125805 : 334৮0৬ত1 ০)৩৩ড 20 7125-1.08199 (0 2০৬৩ 
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স০)০০, 

91881 91017 56115811768 £ 917, 017 0) 1600111060090101 01 1116 [ 
০০৮ (010৬6 01981 ৪ 907) 01 [5.70,22,00,000 ৮০ £1811060 101 690001001- 
[06 01001 [06721010 1৭0.67, 118)01 115805 ; "334-7১0৬/৩1 1010)600 210 
734-1,0875 0 20৮৩1 191016015”, 


(1015 15 17001051506 8 10181 90) 0 1২5.11,10,34,000 811680 
৬016৫ 0 8০০01011111 17/181017, 1985). 


[1176 9060 90960) 01 51071 21901 99108001815 01660 05 1980. 


(২) বর্তমান সরকার বিদ্যুৎকে সবেচ্চি অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন। ১৯৭৭-৭৮-এ বিদ্যুৎ 
বাবদ বরাদ্দ ছিল ৯৯ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এই বৎসর বরাদ্দের পরিমাণ বেড়ে দীড়িয়েছে ১৭৫ 
কোটি টাকা। এ ছাড়া বিদুংখাতে দৃগ্গারুর প্রকল্গ অন্তর্ভূক্ত বিদ্যুৎকেনত্রগুলির জন্য ৭ কোটি ৫১ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এইভাবে প্রতি বছরই বিদ্যুংখাতে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ 
বাড়ান হচ্ছে। 


(৩) (ক) ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ মানচিত্রে কিভাবে বছরের পর বছর পশ্চিমবাংলা ত্রমান্বয়ে 
পিছিয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বাজেট ভাষণে উল্লেখ আছে। পূর্বতন রাঞ্য সরকার এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘ এবং ক্রমাগত অবহেলা ও ওঁদাসীন্যের ফলেই আজকের পশ্চিমবঙ্গের 
বিদ্যুতের এই দূরবস্থা। এখনও যদি তারা এই অবস্থা সম্পর্কে সম্যক সচেতন না হন, পরিস্থিতির 
আরও অবনতি ঘটতে বাধ্য। 


(খ) বর্তমান বিদ্যুৎ পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও পর্যায়ক্রমে আগামী ২০০০ সাল অবধি 
বিদ্যুতের চাহিদা নিধরিণের জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। কমিটি তার প্রতিবেদনে 
পেশ করেছে, দেখা যাচ্ছে যে, অনিয়ন্ত্রিত চাহিদার ভিজিতে ১৯৮৯-৯০ সাল নাগান রাজ্জ্যর বিদ্যুতের 
ঘাটতির পরিমাণ দাড়াবে ১০০০ মেগাওয়া্টেরও বেশী এবং ১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে 
চাহিদার পরিমাণ আরও ১৫০০ মেগাওয়াট বাড়বে। পরিস্থিতি সত্যই ভয়াবহ। 


(গ) অবস্থা যে উদ্বেগজনক, আশ! করি যে বিষয়ে সকলেই একমত। এই খরিস্থিতির 
মোকাবিলার জন্য বর্তমানে ভারত সরকারের কাছে যে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি আহে তার সত্তর 
অনুমোদন প্রয়োজন। ভবিষ্যতের প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রেও দ্রুত অনুমোদন প্রয়োজন। এ ব্যাপার 
ভারত সরকারের উপর চাগ সৃষ্টি করা দরকার। 

(ঘ) প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, নিঙ্গোক্ত প্রস্তাবগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন, 
সে ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। 


(১) ১৯৮৩-৮১ সালে প্রেরিত পশ্চিম দিনাজপুরের ধৃমভাঙ্গীতে ২৪০ মেগাওয়াট 
ফমতাসম্পন্ন একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্্ স্থাপন; 


(২) ১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসে প্রেরিত মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘিতে ৪১৫০০ 
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মেগাওয়াটসম্পন্ন অতিকায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র; 

(৩) ১৯৮৩ সালে প্রেরিত বীরভূম জেলার বক্রেম্থরের ৩৮২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন 
তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র; 

(৪) ১৯৭৮-৭৯ সালে প্রেরিত তিস্তা প্রকল্পের জলাধারে ৬৬.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 
জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং 

(৫) ১৯৭৮ সালে প্রেরিত রাম্মাম নদীতে (১ম পর্যায়ে) ২১১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 


জলবিদ্যুৎ প্রকল্প । 

(৬) দামোদর ভ্যালি কপোর্রেশনের (৩৮২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন) বাঁকুড়া জেলায় 
মেনিয়ায় প্রস্তাবিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র। 

(৪) (ক) মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে, বিদ্যুৎ কেন্্ স্থাপনের জন্য বিপুল মূলধন 
বিনিয়োগের প্রয়োজন এবং প্রকল্প রূপায়ণে দীর্ঘ সময় লাগে। প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির কাজ শুরু 
করায় অহেতুক বিলম্ব হচ্ছে। এর ফলে আগামী দিনে বিদ্যুতের অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। 
বর্তমানেব এই দুরবস্থা অতীতের অবহেলার ফলশ্রুতি। এখনই যদি এই বিষয়ে সুষ্ঠু এবং কার্যকরী 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। 


' (খ) বিভিন্ন অসুবিধা যেমন কেন্ত্রীয় সরকারের উপেক্ষা, একশ্রেণীর ঠিকাদারের ধীরে কাজ 
করার প্রবণতা এবং কিছু সংখ্যাক ইঞ্জিনীয়ার ও কর্মীর অসহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি সত্বেও 
বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ১০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ান সম্ভব 
হয়েছে অর বসরে গড়ে ১২৫ মেগাওয়াট। 


(গ) পৃব্বর্তী বছরের তুলনায় চলতি আর্থিক বছরে তাপবিদ্যুতের উৎপাদন শতকরা ৬ভাগের 
বেশী ও জলবিদ্যুতের উৎপাদন শতকরা ৪ভাগ বেড়েছে। ফলে, বিদ্যুৎ সরবরাহ কিছুটা উন্নতি 
হায়েছে। শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিষয়ে নীতি শিখিল করা হয়েছে। 


(৫) (ক) বছু বাধাবিপত্তি সত্বেও কোলাঘাটে ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ইউনিট 
চালু করা সম্ভব হয়েছে। কোলাঘাটের প্রকঙ্গের “কোলহ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট” ও 'দ্রাশার হাউসের 'কাজ 
ভারত সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থার (এম এ এম সি) উপর ন্যস্ত। এ সংস্থাটির কাজে গাফিলতিতে 
এই অতি প্রয়োজনীয় কাজটি বিলম্বিত হচ্ছে। ফলে এ ইউনিটের বিদুৎ উৎপাদন ৷ ৫জার ব্যাহত 
হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে কোলাঘাট প্রকল্পের (২১০ মেগাওয়াট) দ্বিতীয় ইউনিটটি এই আর্থিক বৎসরে 
চালু করা হবে। 


€খে) রাম্মাম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে €২য় পর্যায়)কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদ 
এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ৪টি টার01$.2/5চ0 একটি হাঙ্গেরীয় সংস্থা থেকে সংগ্রহের কথা 
ভেবেছিল। এ সংস্থার প্রস্তারিত দর ভারতীয় সংস্থা ভেল (31721.) অপেক্ষা কম এবং এ 
হাঙ্গেরীয় সংস্থাটি দশবছরের কিদ্তিতে এ দাম পরিশোধে রাজী ছিল। কিন্তু ভারত সরকার এই 
প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন নি। প্রয়োজনীয় টা্ে$-$ 'ভেল' এর কাজ থেকেই নিতে হবে। 
টাবোভেশা.ট-সংক্রান্ত এই সিদ্ধাস্তটি বিলম্বিত হওয়ায় কাজের অগ্রগতি কেশ কিছুটা ব্যাবত হয়েছে, 
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ফলে এই প্রকল্পটি চালু হতে প্রায় এক/দেড় বৎসর দেরী হবে। 


সাম্প্রতিক উদার আমদানী নীতির ফলে আমদানীকৃত টাবো-স্টোঞ/গঞ্জ মুল্য হাস পাবে। 
এর পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টি পুনবিবেচনা প্রয়োজন। 


(গ) কোলাঘাটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির (দ্বিতীয় পর্যায়) নিমা্ণের দায়িত্ব (৩/২১০ মেগাওয়াট 
ক্ষমতাসম্পন্ন) "টার্নকী' ভিত্তিতে “ভেল'কে (81717].) দেওয়া হয়েছে। চুক্তি অনুসারে প্রকল্পটির 
সম্পূর্ণ কাজ পাঁচ বছরে শেষ হবে। প্রথম ইউনিটটি চার বছরের মাথায় চালু হবে এবং অপর দুটি 
ইউনিট প্রতি ছ'মাস অস্তর চালু হবে। 


৬ (ক) নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং নিমীয়িমান প্রকল্পগুলি দ্রুত রুপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে চালু 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। 


(খ) ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৮২.৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন চারটি ইউনিট আছে, এই 
ইউনিটগুলি বহু পুরান। অতীতে নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে এই ইউনিটগুলিকে যথেচ্ছভাবে 
চালান হয়। ফলে, এই ইউনিটগুলির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে বর্তমানে এগুলি ৬০.৬৫ 
মেগাওয়াটের বেশী উৎপাদন করতে সক্ষম নয়। এই ইউনিটগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির ছন্য একটি 
দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা খরচ হবে। বর্তমানে এই 
পরিকল্পনাটি কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ এবং যোজনা কমিশনের বিবেচনাধীন। ইতিমধো কিছু কিছু 
কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। 


(গ) সীওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জন্মলগ্ন থেকেই ব্যাধিগ্রস্ত - প্রথম অবস্থা থেকেই মৌলিক 
গলদ রয়ে গেছে। কোন সময়েই এই কেন্দ্রটি মোটামুটিভাবে উৎপাদন ক্ষমতার শতকরা ৩৫ভাগের 
বেশী গৌছাতে পারেনি। এই মৌলিক ভ্রটিগুলি সংশোধন করা দরকার। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে কেন্্রীয় 
বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ ও যোজনা কমিশন ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছিলেন। 
কিন্ত দেখা যাচ্ছে যে, এ (ন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে আরও অনেক ক্রটি সংশোধনের 
প্রয়োজন। এর জন্য আরও ১৮ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খরচ করা দরকার। এ ব্যাপারে একটি বিস্তারিত 
কর্মসূচী বর্তমানে বেন্ত্রীয় বিদ্যুৎ সংস্থা ও যোজনা কমিশনের বিবেচনাধীন। বর্তমানে প্রস্তাবিত 
কর্মসূটীভূক্ত কিছু কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ইদানীং এই কেন্্রে মোটামুটি গড়ে দৈনিক ২০০০ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে কর্মসূচীটির সম্পূর্ণ রুপায়ণ করা হলে এ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা 
শতকরা ৫০ ভাগে পৌছাতে পারে। 


৭ (ক) সি ই এস সি'র টিটাগড়ের চতুর্ঘ ইউনিটটি চালু হয়েছে। এ সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার ও 
কমীদের নিষ্ঠা ও উদ্যেগে নিধারিত সময়ে টিটাগড় প্রকল্পে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে 
কলকাতার উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার প্রসৃত উন্নতি ঘটেছে। সরবরাহ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার 
জন্য শহরের দক্ষিণাঞ্চল এই সুবিধা থেকে কিছুটা বঞ্চিত হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের মাধ্যমে 
৭০ মেগাওয়া্টের মতো বিদ্যুৎ দক্ষিণাঞ্চলে সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিটাগড় উৎপাদন কেন্দ্র 
ও প্রিনেপ স্্রাট সাব ট্েশনের মধ্যে ১৩২ কে ভি ক্ষমতাসম্পন্ন সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে এই 
অবস্থার উন্নতি ঘটবে। বর্তমানে কাজটি টিটাগড় থেকে নিউ কাশীপুর পর্যন্ত শেষ হয়েছে। আশা করা 
যায়, এই বৎসরের মধ্যে পুরো কাজটি শেষ হবে। | 
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(খ) সি ই এস সি'র দক্ষিণ অঞ্চলীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (২৯৬০ মেগাওয়াট) নতুনভাবে 
স্থাপনের কর্ম প্রকল্পটি কিছুটা ব্যহত হয়েছে। এ সংস্থার সবকটি উৎপাদন কেন্দ্রেই যুক্তরাজ্যের পার্সল 
(27015) কোম্পানীর তৈরী টাবোঁজেনারেটর আছে। স্বাভাবিকভাবেই তাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় 
কেন্ত্রেও উক্ত কোম্পানীর টাবোর্জেনারেটর ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সি ই এস সি'র এই প্রস্তাব 
সহানুভূতি সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে ভারত সরকার গোড়ায় জানিয়েছিলেন। এখন, প্রায় দেড় 
বশুসর বাদে ভারত সরকার জানাচ্ছেন যে, এই টাবোঁজেনারেটর আমদানী করা যাবে না এবং 
'ভেলে'র (1778].) কাছ থেকে এটা নিতে হবে। এর ফলে অহেতুক কাজটি বিলম্বিত হলো। 


শুপু্ব উ্টীখিত উদার আমদানী নীতির পরিপেক্ষিতে এ-বিষয়টিরও পুনবিবেচনা প্রয়োজন। 


৮ (ক) ১৯৮৫ সালের মার্চ মাস থেকে জাতীয় তাপবিদ্যুৎ কপোররেশনের ফরাক্কা কেন্দ্র এবং 
জাতীয় জলবিদ্যুৎ ক্পোরেশনের চুখা কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনার কথা পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। মার্চ মাস থেকে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হওয়ার কথা ছিল। এই বিদ্যুৎ পাওয়ার সম্ভাবনার 
পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য বিদুৎ পর্যদ জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও বন্টন ব্যবস্থার কাজ শেষ 
করেছে। কিন্ত এই প্রকল্প দু'টির কাজই কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে। আশা করা যায় এ প্রকল্প দু'টি যথাক্রমে 
আগামী হ্গুলাই ও প্টসেম্বর চালু হবে। . 

(খ) ফরাকা কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য জাতীয় তাপবিদ্যুৎ কপোঁরেশন ও রাজা 
বিদ্যুৎ পর্যদের মধ্যে সম্প্রতি একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা চলছে। প্রথমে জাতীয় তাপবিদ্যুৎ 
কপোরেশন ইউনিট প্রতি ৫১.৯৮ পয়সা দর চেয়েছিল, বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে ইউনিট প্রতি 
৪৬.৫ পয়সা দর ঠিক হয়েছে। এ দরটাও বেশী। এ তাপবিদ্যুৎ কপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত রামগুত্াম, 
সিংগ্রউলি ও কোরবা কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই দর ইউনিট প্রতি ৪৩ পয়সা এবং ৩৬.২২ পয়সা। এ 
কপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত সবকটি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের হার একই রকম হওয়া উচিত। ভারত 
সরকারকে এ বিষয়টি বহুবার জানানো হয়েছে! শেষ পর্যস্ত ভারত সরকার এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা 
মেনে নিয়েছেন। এ কপোররেশনের অর্ততভূক্ত সবকটি কেন্দ্রের উৎপাদিক বিদ্যুতের জন্য একটি জাতীয় 
মূল্য নিধরিণ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির কোন প্রতিনিধি নেওয়া 
হয়নি। এটা দরকার ছিল। তবুও আশা করা যায় এই কমিটির কিছু সুপারিশ আমাদের অনুকূলে যাবে। 


৯ (কে) ১৯৮৩-৮৪ সালে ডি ভি নি'র বিদুৎ উৎপাদন ছিল ৬৩৩৬ এম ইউ (4.0) 
১৯৮৪-৮৫ সালে এই উৎপাদন বেড়ে ৬৪৭৫ এম ইউ (৮.0) হবে বলে আশা করা যায়। এটি 
সুসংবাদ । কিন্ত দুঃখের বিষয়, ডি ভি সি'র উৎপাদন যখন বাড়ছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে তাদের দেয় 
অংশ প্রতি বংসরই কমছে। ১৯৮১-৮২ সালে ডি ভি সি রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে ৫০১ এম ইউ (1.0) 
সরবরাহ করে, ১৯৮২-৮৩তে এর পরিমাণ ৪৮৬ এম ইউ (4.0), ১৯৮৩-৮৪তে ৪৬২.৭ এম ইউ 
(4.0), ১৯৮৪-৮৫তে এই সরবরাহ ৪০০ এম ইউ (1%.0]) এর কম হবে। রাজ্যের যে সমস্ত 
এলাকা ডি ভি সি'র বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নির্ভরশীল এই ক্রম্হাসমান সরবরাহের জন্য এ 
এলাকাগুলি নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে - বিশেষ করে মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলা। এই সমস্ত 
এলাকায় বিডির কারণে দৈনঙ্দিন বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে চলেছে। দুঃখের বিষয় বারবার জানানো 
সত্বেও ডি ভি সি এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা উপেক্ষিত কয়ে চলেছে। এর ফলে খড়গপুর, মেদিনীপুর, 
বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্পের প্রসার বিদ্লিত হচ্ছে। 
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(খ) আপনারা জানেন এ বছর আলুর ফলন খুবই ভাল হয়েছে। চাষী যাতে ন্যায্য মূল্য পায় 
সেই কার্য্য সমবায়ের মাধ্যমে আলু বেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বাড়তি ফসল হিমঘরে রাখা 
দরকার। বর্ধমান অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হিমঘর আছে। ডি ভি সিকে বারবার অনুরোধ করা হচ্ছে যে, 
এইসব হিমঘরের জন্য বর্ধমানে নিরবিচ্ছি্ন এবং বাড়তি বিদ্যুৎ দেওয়া দরকার । দুঃখের বিষয়, ডি 
ভি সি"র কাছ থেকে এ ব্যাপারে যথেষ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। 


(গ) যদিও বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডি.ভি.সি'র অংশীদার, কিন্তু দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ 
বন্টন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডি.ভি.সি এককভাবেই সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক সময়ে সিদ্ধান্তগুলি 
এই অংশীদারী রাজ্য দুটির স্বার্থের পরিপন্থী। 

১০ (ক) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারিনি। বিগত 
আর্থিক বৎসর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ৩৮০৫০ মৌজার মধ্যে ১৯৩০০ মৌজায় গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের 
কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে-_শতকরা ৫০ ভাগ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৭৬-৭৭ সাঙ্গ 
পর্যন্ত ১০৯৮১ গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ হয়েছিল এবং এ সময়ে বিদ্যুতায়িত পাম্প সেটের সংখ্যা 
ছিল ১০০৮০, বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০। 

(খ) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধা আছে। প্রকল্প অনুমোদনের ব্যাপারে গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণ কপোররেশনের নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক মাপকাঠি আছে। দেখা যায় বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে এই 
মান রক্ষা করা সম্ভব নয়। বাস্তব অবস্থার বিচারে এই মাপকাঠি শিথিল করা দরকার। ১৯৯০-৯২- 
এর মধ্যে প্রতিটি গ্রাম খেতি ঘোষিত জাতীয় নীতির সঙ্গে উক্ত মাপকাঠি সামঞ্জসাহীন। 
জিনিসপত্রের দর প্রতিদিনই বাড়ছে। প্রতিটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খরচ অনুমোদিত ব্যয়-বরাদ্দ অপেক্ষা 
বহুলাংশে বেড়ে ধায়। গ্রামীণ বৈদুত্যিক কপোরেশন এ বাবদ যে বাড়তি টাকা দেয়, দেখা যাচ্ছে তা 
যথেষ্ট নয়। এ ব্যপারে তাদের নীতির পরিবর্তন দরকার। 

(গ) এইসব অন্তরায় ছাড়া আরও অনেকগুলি অসুবিধা আছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
সরঞ্জামাদি সময়মতো সংগ্রহ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। এটা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদও এই অবস্থার মোকাবিলায় সম্পূর্ণ সমর্থ নয়। 

(ঘ) সরঞ্জামাদির ব্যাপক চুরির জন্য এই সকল কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এই চুরি 
প্রতিরোধের জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পাহারা দেওয়া একটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালের 
জানুয়ারী মাস থেকে বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েত স্তরে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার 
কিছুটা সুফল পাওয়া গেছে। ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে চুরির ঘটনা ছিল যথাক্রমে ২১৭১ এবং ২০২৮, 
১৯৮৪তে তা কমে দীড়িয়েছে ১৭২৩। 

() নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (১৯৯০/৯২) প্রতিটি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের জাতীয় কর্মসুচী 
গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের পক্ষে এককভাবে এই কর্মসূচী রাপায়ণ সম্ভব নয়। জেলা 
পরিষদ এবং অন্যান্য পঞ্চায়েত সংস্থা ও প্রয়োজনে 'সেবা সমবায়ের মাধামে গ্রাম ৮4/-50৮ 
বিষয়টি ভেবে দেখা হচ্ছে। 

(চ) রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতি গ্রামীণ সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল-এ-বিষয়ে বামজ্রন্ট সরকায় 
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সচেতন। বর্তমানে এ-রাজ্যে কৃষিকাজে বিদ্যুতের ব্যবহার খুবই নগণ্য - শতকরা মাত্র ৬ ভাগ। 
উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ শতকরা ২৫ ভাগের বেশী বিদ্যুৎ কৃষিকাজে 
ব্যবহাত হয়। এই রাজ্যে কৃষিতে জলসেচের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ পাম্পসেট ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে 
মাত্র ৪০,০০০ পাম্পসেট বিদুুৎচালিত। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে যাতে আরও বেশী বিদ্যুৎ ব্যবহার 
করা হয় তার জন্য প্রচেষ্টা চালান হচ্ছে। এ-ব্যাপারে শতবিলী অনেক শিথিল করা হয়েছে। 

এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে এই রাজ্যে একটি শক্তিশালী “ডিজেলচন্র' কাজ করছে। 
সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদের ব্যাপক প্রভাব। বিভ্রান্তিমূলক প্রচার চালিয়ে ও অন্যান্য পদ্ধতিতে এই 
চক্র কৃষকদের ডিজেল পাম্পসেট কেনার ব্যাপারে প্ররোচিত করছে। 

কৃষকদের এটাও বোঝানো দরকার যে ডিজেলচালিত পাম্পসেটের চেয়ে বিদ্যুৎ চালিত 
পাম্পসেটে খরচ কম। 

(ছ) চাষীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, কম ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পাম্পসেটের 
ক্ষতি হচ্ছে। চাষের কাজে রাব্রে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে এই অসুবিধা দুর হবে এবং তারা নিরবিচ্ছন্ন 
বিদ্যুৎ পাবেন। এ-ব্যাপারে জনমত গড়ে তোলা দরকার। রাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিষয় বর্ধমান ও 
হুগলি জেলার কৃষকদের মধ্যে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। সম্প্রতি এই দু'টি জেলায় কেবলমাত্র 
রাত্রিকালে চাষের কাজে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দু'টি জেলার এই কার্যক্রম সফল হলে 
ক্রমান্বয়ে অন্যান্য জেলাগুলিতে এই ব্যবস্থ! চালু করা হবে। 

(জ) গত আর্থিক বংসরে আনুমানিক নতুন এক হাজারটি মৌজা ও দশ হাজার পাম্পসেট 
বৈদ্যুতিকরণ সম্ভব হয়েছে। চলতি আর্থিক বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা ২৩০০ মৌজা ও ১৮০০০ পাম্পসেট 
বৈদ্যুতিকরণ। 

(১১) (ক) যে-কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতা নির্ভর করে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ও কমীদের 
নিয়মানুবর্তিতা ও সততার উপর। বামফ্রন্ট সরকার সে ব্যাপারে সচেতন। পর্ষদের সর্বশ্রেণীর 
কর্মচারীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলাবোধ আনা দরকার। এই জন্য বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে 
“গাঞ্চিং' প্রথা এবং অন্যত্র হাজিরা খাতা চালু করা হয়েছে। এই সঙ্গে তাদের চাকুরীগত সুযোগ- 
সুবিধার উন্নতি, প্রমোশন ও বদলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যদকে দুর্নীতিসুক্ত করাও 
প্রয়োজন। এ-ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। 

(খ) পে-কমিটির সূপারিশগুলি ইতিমধ্যে কার্যকর করা হয়েছে। এর ফলে পর্যদের কমীদের 
গড় আয় মাসিক ২৫০টাকার মত বেড়েছে। এ-বাবদ পর্যদের বার্ষিক ব্যয় প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি 
টাকার মতো বাড়বে। 

(গ) রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের কমীদের আর্থিক ও চাকুরীগত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো 
হয়েছে। আশা করা যায় পর্যদের কর্মীরাও তাদের সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের যোগ্য ভুমিকা 
পালন করবেন। দুঃখের বিষয় নিদযুৎ উৎপাদন, নিয়মিত বিল আদায় প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনও আশানুরাপ 
সাড়া পাওয়া যায়নি। 
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জী সুব্রত মুখার্জী ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয় আজকে 
যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এখানে পেশ করেছেন খুব সাধারণভাবে আমি আমার দলের পক্ষ থেকে এবং 
ব্যক্তিগতভাবে তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি প্রথাগত কারণে নয়। আমার মনে হয়, 
অন্যান্য যেসব সদস্য এখানে উপস্থিত রয়েছেন তারা অনেকেই এই ব্যাপারে একমত হবেন যে আমরা 
সমালোচনা করলেই সরকারের পতন হয়ে যাবে এই রকম কথা নয়। আপনারা (ভোটের জোরে এই 
ব্যয় বরাদ্দ পাশ করিয়ে নিয়ে যাবেন। গণতত্ত্রের অনেক ভাল গুণও আছে। ৫১ জন টাটু ঘোড়ার 
চেয়ে ৫২ জন খচ্চরের মূল্য অনেক বেশী। ঠিক সেইভাবে সংখ্যাধিক্যের জোরে যেহেতু আমরা দুর্বল 
আপনার এই বাজেট পাশ করিয়ে নিয়ে যাবেন। এটি একটি এমন দপ্তর যে দপ্তর বিগত ৭1৮ বছরে 
চূড়াস্ত ব্যর্থতা ও ওঁদাসীনো আজকে সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের অর্থনৈতিক জীবনে একটা 
বিপর্যয় এসে গেছে। এই বিপর্যয়ে কোন রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে না। আজকে সমস্ত মানুষ 
একটা বিপর্যয়ের মধ্যে এসে গেছে। ডোমেষ্টিক কনজামসনে কয়েকটা পাখা ঘুরলো কি না ঘুরলো বা 
কয়েকটা আলো ভ্বললো কিনা জ্বললোনা সেটা বড় কথা নয়। আজকে মানুষের জীবনে যে অর্থনৈতিক 
বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমরা নানা রকম সমালোচনা করি শুধু সরকারকে 
হেয় করবার জন্য নয়। আমরা সমালোচনা করি সরকারের মানসিকতা সরকারের 'ইদাসীন্যকে। 
আমরা জানি মানুষের যেটা কাজ সেটা কোন পশুপক্ষী দিয়ে হয় না। বিদ্যুৎ দপ্তরের কথা বলতে গিয়ে 
সেই কথা যা আপনারা সব সময় বলে থাকেন সেই একটি কথা কেন্দ্রের দুয়ো তোলা তাই করেছেন। 
কেন্দ্রের আনুকুল্য পাওয়া যাচ্ছে না বল্লে মোর পাওয়ার ফর দি স্টেট করতে পারছেন না। আমাদের 
তাই স্লোগান যে পাওয়ার চাই। তা না হলে আমরা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারবো 
না। আমাদের সামাজিক উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নতি শিল্পকে বাঁচাতে গেলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্লোগান 
দিয়ে ধামাচাপ দিতে পারবো না। আমরা লাল পতাকার সঙ্গে যেতে রাজী আছি, কিন্ত আমরা সেই 
লজিক চাই এবং র্যাসন্যাল ওয়েতে যেতে রাজী আছি। 


স্যার, বিদ্যুতের ব্যাপারটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - নতুন প্রজেক্ট এবং মেনটেনজ ও 
প্রডাকসান। নতুন প্রজেক্টের ব্যাপারে সমস্ত দায়দায়িত্ব কেন্দ্রীয়সরকারের, সে ব্যাপারে যদি কোন 
কার্পন্য দেখি, রাজের প্রতি বৈষম্য দেখি নিশ্চয় কেন্ত্রের বিরুদ্ধে গ্লোগানে রাজী আছি, কিন্তু তা তো 
নয়। আমরা নতুন নতুন প্রজেক্ট গেয়েছি। সাঁওতালদি পেয়েছি, ডি.পি.এল পেয়েছি, নতুন করে যে 
তিনটি বড় পাওয়ার প্রজেক্ট ভারতবর্ষের বুকে স্যাংসান করা হয়েছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সময় দু 
হাজার 7:40: সেই ফরাককা পেয়েছি, জলঢাকা পেয়েছি, কোলাঘাট পেয়েছি এবং এমনি আরো 
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[2270 /1711, 1985] 
আনুসাঙ্গিক প্রজেক্ট পেয়েছি। সেখানে তো কোন কার্য দেখি নি। অতীতে যে কোলাঘাট নিয়ে 
সংবাদপত্রে অনেক হৈ চৈ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে কোলঘাটের টাকা 
নিয়ে খেলার জায়গা করা হয়েছে, তারপর তো ৮ বছর হয়ে গেল আজও সেই কোলাঘাট কেন 
হয়নি? কেন সময়মত চালু হয়নি তার জবাবদিহি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে নিশ্চয় করতে হবে। এখানে 
বাজেট প্রেস করে শুধু বন্তৃতা দিলেই আপনার কাজ হয়ে গেল না, আপনাকে এর জবাবদিহি নিশ্চয় 
করতে হবে। এক বছর আগে মন্ত্রীমহাশয় সেপ্টেম্বর মাসে কোলাঘাট চালু করবেন বলেছিলেন, 
এখানকার এযাসিওরেন্স কমিটি সেটা নিশ্চয় বিবেচনা করবেন কিন্তু এখানেও মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে 
তাদের ব্যর্থতার উত্তর দিতে হবে। কোটি কোটি টাকা সেখানে ল্লোকসানে হয়েছে জল বার করার 
জন্য। মেনটেলের ব্যর্থতা রাজ্যের, এটা কেন্দ্রের ব্যাপার নয়, সেই ব্যর্থতার জবাব দিতে হবে। স্যার, 
আমাদের এই রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির ক্যাপাসিটি কত এবং কত সেখানে উৎপাদন হচ্ছে 
সেকথায় আমি এবারে আসছি। ব্যান্ডেল থারমল পাওয়ার স্টেশনে ৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন হওয়া 
দরকার, ৫ম টায় আরো ২১০ মেগাওয়াট। সাঁওতালদির ৪টেয় আরো ৪৮০ মেগাওয়াট, কোলাঘাটে 
২১০ মেগাওয়াট উৎপাদন হতে পারে, গৌরীপুর ১৬ মেগাওয়াট। কসবা, হলদিয়া, শিলিগুড়িতে যে 
সব গ্যাস টারবাইন নিয়ে এসেছেন, যে সমস্ত গ্যাস টারবাইন সম্পর্কে আমি অতীতে বহুবার দুর্নীতির 
অভিযোগে এনেছি সেখানে ১০০ মেগাওয়াট উত্পাদন হতে পারে! জলঢাকায় ২৮ মেগাওয়াট 
উৎপাদন হতে পারে, অন্যান্য ডিজেল পাওয়ার স্টেশনে ২৫ মেগাওয়াট উৎপাদন হতে পারে, তাহলে 
টোটাল দাঁড়াচ্ছে ১৩৮৯। এই হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটি। আর আমাদের দরকার কত? কিছুদিন 
আগে এ দপ্তর থেকে আমি জেনেছি ৬০০ থেকে ৬৫০ মেগাওয়াট আমাদের দরকার। একেবারে ৫০ 
পারসেন্ট যদি রিজার্ভ রাখেন, ৫০ পারসেন্ট যদি চালু থাকে তাহলেও পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের যে 
কোন রাজ্যের চেয়ে পাওয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নং জায়গায় যেতে পারে। আপনাদের ব্যর্থতা 
সেখানেই! যেখানে নাধ্য কয়লা দরকার সেখানে সেই কয়লা দিতে পারছেন না, যেখানে যা অয়েল 
দরকার সেখানে তা দিচ্ছেন না। এরজন্য কি কেন্দ্র দায়ী, না এরজন্য রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার 
দরকার? আমরা মনে করি মানুষকে বিভ্রান্ত না করে সত্যিকারের তথ্য মানুষকে দেওয়া দরকার। 
আমরা আরো! মনে করি মহাসত্য যেটা সেটাকে স্বীকার করে তার মোকাবিলা করা দরকার। আশা 
করি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সেই মহাসত্যকে স্বীকার করে এবং তার মোকাবিলার চেষ্টা করে তবেই 
এখানে বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করবেন। স্যার, অন্তুদ ব্যাপার, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদের মোট উৎপাদন 
যেখানে ১৩৮৯ মেগাওয়াট সেখানে মাত্র ৩০/৩৫ পারসেন্টের বেশী উৎপাদন হয় না, সারা 
ভারতবর্ষের গড় সেখানে ৪৮.২৫ পারসেন্ট। কেন্দ্র এখানে কি করতে পারে? সম্পূর্ণভাবে এটা 
রাজ্যের হাতে রয়েছে। স্যার, আমরা যখন এই দপ্তর নিয়ে এখানে আলোচনা করছি তখন আমাদের 
জানা দরকার এই দপ্তরের অবস্থাটা কি? এই দপ্তর একটা ক্ষয়িষু দগ্তরে পরিণত হয়েছে। কিভাবে 
একটা দপ্তরকে আস্তে আস্তে চূড়াস্ত নৈরাজ্যের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যখন আমরা এখানে 
আলোচনা করছি, তখন ১৩৮ কোটি টাকা লোকসানের বোধা নিয়ে উনি আজকে নতুন ব্যয় বরান্দ 
করছেন। কেন আজকে এই ১৩৮ কোটি টাকার লোকসান? একদিকে যেমন ১৩৮ কোটি টাকা 
লোকসানের বোঝা অপর দিকে উৎপাদনের হার একেবারে জ্যামিতিক হারে কমে যাওয়া, এই দুমুখী 
আক্রমনে মানুষ বিপহ্যয়ের মুখে আন্তে আনতে চলে যাচ্ছে। আজকে এই সভার সকলের ভাবার 
অধিকার আছে বলে মনে করি। অপর দিকে কি করছেন? ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই, যেটা একটা 
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বহুজাতিক ব্যবসা, লাভজনক ব্যবসা - আপনি অবাক হয়ে যাবেন, আপনি একজন ট্যাক্স পেয়ার, যা 
ভারতবর্ষের কোন জায়গায় হয়নি, অল টাইম রেকর্ড, একটা বু জাতিক লাভজনক সংস্থাকে তাদের 
আমলে পাঁচ বার ট্যাক্স বাড়াবার অধিকার দিয়েছেন। কমিউনিষ্ট পার্টির নেত৷ হিসাবে যখন জ্যোতি 
বাবু সিটু'র ভাইস প্রেসিডেন্ট, আমরা তখন সরকারে, -- একটা চিঠির কথা মনে আছে, যখন 
টিটাগড়ে তাদের নতুন করে পাওয়ার প্রজেক্ট তৈরী করার পরিকল্পনা তারা ঘোষণা করলেন, আমাদের 
সময়ে, সিদ্ধার্থ শংকর রায়, তখন জ্যোতি বাবু সিটুর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে চিঠি লিখেছিলেন গে 
এই বহু জাতিক ব্যবসাকে আর সম্প্রসারণ করতে দেওয়া একটা অন্যায় এবং নীতিগতভাবে এর তীব্র 
বিরোধীতা করছি। সরকারী ফাইলে এই সব এখনও আছে। আজকে পরবর্তীকালে এই বহু জাতিক 
লাভজনক ব্যবসাকে ভায়লেটিং অল নর্মস। 


[3.20-3.30 [১20] 


এ.জি.বেঙ্গল নানা রকম ইর্রেগুলারিটিজ এর যে সংবাদ দিয়েছে, তা এই হাউসের কাছে 
পাবলিশ্ড হয়ে গেছে। তা সত্বেও তাকে পাঁচবার এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে। এমন কি কেউ বলতে 
পারেন ভারতবর্ষের মধ্যে কোন একটা বহুজাতিক ইলেকট্রিক সাপ্লাই ডিস্ট্রিবিউশন সংস্থাকে এইভাবে 
লাভজনক অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে? 


ওয়েস্ট বেঙ্গল গর্ভনমেন্টের অনুমোদন ছাড়া এই জিনিস সম্ভব নয়। কি ভাবে মানুষের উপর 
ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছে, তার কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি। ১/৭/৭৮ সালে একবার ট্যাক্স বাড়ালেন, ক্যালকাটা 
ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে অনুমোদন দিলেন। কারবার তো আমাদের সম্পর্কে ওনারা তুলনা মুলকভাবে 
আলোচনা করেন, দেখান তো, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পরাস্ত আমরা কবার এই ইলেকট্রিক 
সাপ্লাই কোম্পানীকে ট্যাক্স বাড়াবার অনুমতি দিয়েছি, দেখাতে পারেন? আমি তুলনা মূলকভাবে 
দেখাচ্ছি যে আপনারা পাঁচ বার দিয়েছেন, ১/৭/৭৮ সালে দিয়েছেন, সেখানে কি ভাবে বেড়েছে, 
যেখানে গ্রস রেট ছিল মিনিমাম ৩১.৮৩ পয়সা হিসাবে, সেখানে ম্যাক্সিমাম রেজ হয়ে গেছে, রিবেট 
কমিয়ে দেওয়া হলো, রিবেট সেখানে ছিল ৮.০০, রিবেট কমিয়ে দেওয়া হলো ৩.০তে। নেট রেট 
যেখানে ২৩.৮৩ ছিল, সেখানে বাড়িয়ে ২৮.৮৩ তে আনা হলো এবং টোটাল যেটা দাঁড়ালো, যেখানে 
২৬.৪৮ পয়সা ছিল, সেখানে ৩৬.৩৮ পযসায় দীড়ালো এবং এইগুলো ইন্তিভিজুয়্যাল প্রত্যেকটি 
মানুষের উপর গিয়ে চাপ পড়ছে। ১/৯/৮৪ সালে ঠিক এইভাবে ৪৮৮০ পয়সা থেকে ৬৮.৫০ পয়সা 
নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরকারী অনুমতিতে । ১/৪/৮৫ সালে আর একবার বেড়েছে, তার মাঝখানে 
আর একবার হয়েছে, সেটা হচ্ছে ১/৪/৮৪ তারিখে, তারপর ৫০.৮০ থেকে ৭৪ টাকার নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে। আজকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে বলবেন যে সরকারের বিরুদ্ধে চত্রাস্ত হচ্ছে, 
ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আর আমরা বলতে চাই যে মানুষের উপর যদি এইভাবে ফ্যাসিস্ট কায়দায় ট্যাব্জ 
চাপিয়ে দেওয়া হয়, মাল্টি ন্যাশান্যালের স্বার্থে, যাদের কোটি কোটি টাকা মুনাফা রয়েছে, তার প্রতিবাদ 
যদি আমরা করি, সেটা যদি চক্রান্ত হয়, তাহলে আমরা চঙ্তাত্ত করছি। তাসত্বেও আমরা যদি বুঝতাম 
যে এই কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারীরা কিছু পাচ্ছে, এখানে তো অনেক ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা 
রয়েছেন, শ্রমিক কর্মচারীরা, এমন কি আই.এন.টিইউ.সি., সিটু এক সঙ্গে বসে ওয়েজেস 
নেগোসিয়েশন বসেছিল - অভূতপূর্ব সমস্ত কথাবার্ত, আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি, চুক্তি অনুযায়ী এ 
ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী যেখানে এবার ১ কোটি টাকার বাজেট বাঁচিয়ে দিয়েছে, নেগোসিয়েশন 
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করে এই সরকার পক্ষ থেকে লেবার মিনিষ্টার, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলো বিরোধীতা করা সত্বেও 
এদের দাবীকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, যে আই.এন.টিইউ.সি. এবং সিটু এই দুটো ইউনিয়নের 
দাবী ১৯৮৩ সালের জন্য কমীদের কিছু টাকা দিতে হবে। আর ১৯৮৪ সালের জন্য নতুন বেতন 
বৃদ্ধির পরে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে এবং শ্রমমন্ত্রী বলেন তা সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিমবাংলায় আগে 
কখনও এমন চুক্তি হয়নি। ঠিক কথা নয়, তিনি অসত্য কথা বলেছেন। কারণ আমি আপনাকে একটা 
বই দেখাচ্ছি, দি ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোরঁরেশন মেমোরান্ডাম অব সেটেলমেন্ট ডেটেড 
১৫.৫.৮৫। ১৫/৮/৮১ সালে যেখানে এই ধরণের চুক্তিতে এই সরকারই -_- ৯ পাতাতে ১৯৭৯ 
সালের ৩১শে মার্চ এবং ১৯৮০ সালে ৪৫০ টাকা করে বাড়িয়েছিলেন এবং ২.৪ ক্রোর্স অব রুপিজ 
বাড়িয়েছিলেন। এবারেও ঠিক একই হিসাবে যখন প্রায় ২.৪ কোটি টাকা আসবার কথা, সেখানে 
কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কার স্বার্থে এটা করা হয়েছে, না, বিদ্যুতের স্বার্থে, না, শ্রমিক কর্মচারীদের 
স্বার্থে, কার স্বার্থে এটা করা হয়েছে। সুতরাং এই সব বিষয়গুলো ভাববার প্রয়োজন আছে বলে আমি 
মনে করি। স্যার, আপনি অবাক হয়ে যাবেন, এই ইলেকট্রিসিটি বোর্ড একটা স্বয়ং শাসিত সংস্থা, 
বাংলাদেশের বুকে সরকারের নিয়ন্ত্রিত একটি মাত্র সংস্থা, সেটাও সিক ইন্ডাষ্ট্রিতে পরিণত হয়েছে। ইট 
ইজ এ্যাবসোলিউটলি এ সিক ইন্তাষ্ট্রি। এদের ভ্রান্ত ীতির ফলে প্রশাসন থেকে আরম্ভ করে কোথাও 
শৃঙ্খলা নেই, কর্মদক্ষতার অভাব, আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি সব মিলিয়ে একটা চুড়াত্ত জায়গায় গিয়ে পৌঁছুছে। 
সব থেকে মজার কথা হচ্ছে আমাদের সরকারের অধীনে থাকা সত্বেও আজকে সিক ইনাষ্ট্রির যে 
কটা ত্রণইটেরিয়া তার সব কয়টা এর মধ্যে বিদ্ধমান হয়ে দায়িয়েছে। কোন প্ল্যানিং নেই, ইউনিটের 
সঙ্গে বোর্ডের কোন যোগাযোগ নেই। আপনি বলতে পারবেন যে ব্যান্ডেল থামল ইউনিটের 
কর্মকতা্দের সঙ্গে বোর্ডের কর্মকর্তাদের কয়বার মিটিং হয়েছে? এক একটা ইউনিট সম্পূর্ণভাবে সেই 
জেলার সি.পি.এম এর, বামপন্থী নেতাদের নিয়ত্রনে। সামগ্রীকভাবে যেটাকে একটা মাষ্টার প্ল্যান বলে 
সেই ধরণের কোন প্ল্যানিং করতে পারেন নি এবং তার এক মাত্র কারণ হচ্ছে চূড়ান্ত দলবাজী। আমরা 
বারবার এই হাউসে বলেছি যে ডেভলপমেন্ট-এর কাজে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা অবদান আছে, একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে । আজকে সানতালদি থামলি প্লান্টে এযাকাউন্টস অফিসার থেকে আরস্ত করে 
ইঞ্জিনিয়াররা রাজনীতির চাপে বাধ্য হয়ে ৩০০ মত ইত্জিনিয়ার এবং অফিসার চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে 
গেছে। এ সব জিনিস কোথায় হয়? যখন কোন বিদ্যুতের প্রচন্ড অবক্ষয় দেখা যায় তখন আমরা দেখি 
যে বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়ে যে থামনি প্লাম্টের অমুক ইউনিট বাষ্ট করেছে। জ্যোতিবাবু মাঝে মাঝে 
বলেন, আমরা নাকি ম্যাজিক জানি। কি রকম ম্যাজিক? আমরা যখন সরকার থেকে চালে যাই তখন 
নাকি এমন সব যন্ত্র ফিট করে নিয়ে এসেছি যে আমরা চলে গেলেই থামলি প্লান্টের ম্যাসিনগুলি ফট 
ফট করে ফেটে যাবে। এই রকম ম্যাজিক নাকি আমরা করে দিয়ে এসেছিলাম। যে গ্যাসটার্বাইনগুলি 
৫০ কোটি টাকা দিয়ে ৪টি কিনে আনা হয়েছে, সেগুলি এমন দেখবেন যে গ্যাস আছে, আর এ্যাস 
আছে টাবহিন নেই। আমরা তদস্ত করার জন্য দাবী করেছিলাম। গ্যাসটার্বাইন যে ৪টি বসিয়েছেন 
সেগুলি ভাঙ্গা জিনিস নিয়ে এসে বসিয়েছেন! এই ৪টি গ্যাস টাবাইিন মিলে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করার কথা কিন্তু তার,কিছুই হচ্ছে না। এতে সায়েন্টিফিক এ্যাধোচ কি আছে? আজকে পিক 
আওয়ারে গ্যাস টাবাইন দিয়ে খানিকটা ম্যানেজ করা যায় কিন্তু মেইন স্পাল্গাই পৃথিবীর কোন জায়গায় 
গ্যাস টার্বাইন ব্যবহার করে হয়, যা এরা করছেন? শুধু মাত্র চুড়াত্ত দুনীর্তি করার জন্য এগুলি করা 
হয়েছে। বারবার একথাগুলি বলা সত্বেও তাদের কর্ণে প্রবেশ করেনা। আর একটা কথা বলা দরকার । 
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বিদ্যুৎ দণ্তরে কোন প্রোমোশান পলিসি নেই। আজকে শাস্তিমূলকভাবে ট্রালফারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
আমাদের ৬ হাজার কমীকে এই রকম ভাবে বদলী করা হয়েছে যেটা শাস্তিমূলক বদলী। দার্জিলিং 
থেকে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে তাদের শাস্তিমূলক বদলীর ব্যবস্থার করা হয়েছে। আমরা বারবার 
বলেছি কিন্ত সেখানে আপনারা পুলিশ দিয়েছেন। পুলিশ দিয়ে আমাদের কমীদের গা থেকে রক্ত বের 
করতে পারবেন, ৬ থেকে ১৬ হাজার আমাদের সমর্থক কমীর্দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে 
পারবেন কিন্তু তাতে বিদুৎ বের করতে পারবেন না। শ্রমিক কর্মচারীদের আপনার নিজের পরিবারের 
মত দেখতে হবে। তাদের দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে। তা না করে খালি পুলিশ পাঠিয়ে দিয়ে 
জবরদস্ত কায়দায় তাদের পেটানো হচ্ছে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের পিঠ ভেঙ্গে দেবার 
ব্যবস্থা করছেন। আজকে ইউনিয়নগুলিতে শুধু মাত্র রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটানোর জন্য এই জিনিস 
করা হচ্ছে। কাজেই আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। স্যার, আমি এদের অযোগ্যতা সম্পর্কে একটু 
বলি। সানতালদির ফার্ট ইউনিটের কমিশন হয়েছিল ১৯৭৪ সালে এবং তখন কংগ্রেস সরকার ছিল. 
১৯৭৪ সাল থেকে এই ইউনিটে আজ পর্যন্ত কতবার খারাপ হয়েছিল? আর ফোর্থ ইউনিট কমিশন 
হয়েছিল ৩১শো মার্চ অর্থাৎ ১৯৮১ সালের মার্চ থেকে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গড়ে প্রায় ৫ 
বার খারাপ হয়েছে। এটা কার দোষে হয়েছে? মেইনটেনেল হয়েছে? যদি বছরে ৫ বার খারাপ হয় 
তাহলে মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে এটা কার দোষে হয়েছে - বেন্ত্রীয় সরকারের দোষে, না আপনাদের 
অযোগ্তার জন্য হয়েছে? এমন ভাবে সব ব্রেক ডাউন হয়েছে যেখানে ট্রেন গ্যান্ড রেডিও পর্যন্ত 
আমাদের দেশে অচল হয়ে গেছে। এটা অল টাইম রেকর্ড এবং যদি অন্যান্য রাজোর সঙ্গে তুলনা করি 
তাহলেও রেকর্ড করেছে। এমন কি আর্তজাতিক রেকর্ডের কথাও যদি বলা যায় তাহলে আর্তজাতিক 
রেকর্ডও করেছে। কি রকম রেকর্ড সেটা একটা আপনাদের শোনা দরকার। রাজ্যে বিদ্যুৎ তদারকীর 
জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বরেকর্ড করেছে ট্রালমিশন এবং লসের ক্ষেত্রে । যেখানে আর্তজাতিক লস হচ্ছে 
১১ পারসেম্ট, সেখানে ভারতের হচ্ছে ১২-১৩ পারসেন্ট। আর পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে ৩১ পায়সেন্ট। 


[3.30-3.40 7.7] 


ভারতবর্ষের মধ্যে আমি একটা ছোট্র রেকর্ড দেখলাম। আমাদের মন্ত্রী আর একটা আত্তজ্াঁতিক 
রেকর্ড করেছেন এবং তার জন্য তাকে পথ্মভূষণ উপাধি দেবার প্রস্তাব এখান থেকে পাঠানো হোক। 
মার ট্রানসমিসন গ্রান্ড লসের ক্ষেত্রে উনি বিশ্বরেকর্ড করেছেন। গুধু তাই নয়, স্যার, এটা একটা মন্ত 
বড় ক্রিমিন্যল অফেন্স যে, গ্রামীন উন্নতির জন্য ৮২ কোটি টাকার বিদ্যুৎ সরবরাহের যন্ত্রপাতি কেনা 
হয়েছিল এবং এতদিন পরে টনক নড়ল যে, সেই যন্ত্রপাতি ব্যবহার বরা হয়নি, স্কপের দরে এবার 
বিস্তরী হবে। গ্রামীন ইলেকট্রিফিকেসনের জন্য ৮২ কোটি টাকার আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল, 
সেগুলি ১১ কোটি টাকার বিনিময়ে ক্কাপের দরে বিক্রী করা হয়েছে। তারপরেও আপনার! বলবেন 
আপনাদের সমর্থন করতে হবে? স্যার, আপনি বামগ্রন্টের লোকদের জিজ্ঞাসা করুন যে, এর পরেও 
তদের সমর্থণ করা যায় কিনা - এই জিনিস উনি করে চালাচ্ছেন। স্যার, গ্রামীন উন্নতির জন্য কেন্তরীয 
সরকার যে টাকা দিয়েছিলেন সেই টাকা ফেরৎ গেছে বহুবার এবং তা নিয়ে বহুবার আলোচিতও 
হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। স্যার, বিদ্যুৎ এবং তার চুরির ব্যাপার নিয়ে 
প্রত্যেকটি জায়গায় অনুসন্ধান করে দেখলে দেখা যাবে যে, বেশীর ভাগই সেই সব জায়গায় তার চুরি 
হচ্ছে যেখানে ডমিনেটেড় বাই লেফট্‌ ফ্রন্ট আছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে ডমিনেটেত্‌ বাই লেফট্‌ 
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[2270 4111, 1985] 
ফ্রষ্ট এলাকায় ম্যাজ্িমাম তার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি চুরি হয়েছে। স্যার, এমন অনেক জায়গার কথা 
জানি যেখানে এফ.আর. পর্যন্ত করা হয়নি। এমন কি এরকমও হয়েছে যেখানে তার চুরি হবার পরে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল জবরদস্তি কায়দায় পার্টি থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে, তার কোন বিহিত হচ্ছে 
না। স্যার, কিছু বললেই বলবে সমস্ত চুরি হয়ে চলে যাবে। সমাজবিরোধীদের সাথে পুলিশের 
যোগসাজস এবং তার সঙ্গে সরকারী যোগাযোগে এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্যার, 
সাঁওতালদিতে আই.এন.টি'ইউ.সি:র ১৩ জন করমীকে ছাঁটাই করা হল। হাই কোর্ট রায় দিল অবিলমে 
এদের বহাল করতে হবে। মন্ত্রী মহাশয় রাজনৈতিক কারণে এখনো পর্যস্ত বহাল করেন নি, হাই 
কোর্টের রায় মেনে নেন নি। শ্রমিক কর্মচারীদের সঙ্গে, কর্মচারীদের সঙ্গে যদি এই সম্পর্ক নিয়ে 
রাজনীতি করেন তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত থাকবে কি থাকবে না সেই প্রশ্নের জবাব উনি 
দেবেন। আই.এন.টি ইউ.সি. ইউনিয়নের কি অপরাধ? ওরা অনেক জায়গায় দুনীর্তির কথা বলে 
দিয়েছেন। আই.এন.টি ইউ.সি. ব্যান্ডেল প্রজেক্টের একটা দুনীর্তি কথা বলে দিয়েছিল। সেখানে কোটি 
কোটি টাকার ব্যাপার ছিল। ২১ কোটি টাকার দুর্নীতির কথা বলা হয়েছিল। তদন্ত এড়িয়ে যাওয়া 
হয়েছিল। অডিটের প্রশ্ন দিয়ে তদস্ত শুরু হয়েছিল, কিন্ত আজ পর্যস্ত সেই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ 
করেন নি। এই রিপোর্ট প্রকাশ করছেন না কেন? কয়েক বছর হয়ে গেলে তারপর আর প্রকাশ করতে 
পারবেন না। অনেক রাঘব বোয়াল এর সঙ্গে যুক্ত আছে তারা ধরা পড়ে যাবে তাই রিপোর্ট প্রকাশ 
করছেন না। আমি তাই আজকে দাবী করছি আপনি সেই রিপোর্ট সাবমিট করুন এবং এই কেলেঙ্কারীর 
সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপ্যুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন। কিন্তু তা তিনি করতে 
পারবেন না। এইভাবে বিদ্যুৎ পর্দে গাদা গাদা ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে এসে মাথা ভারি করা হয়েছে এবং 
বোর্ডের মধ্যে নিজ্দেব লোকদের ঢোকানো হয়েছে, যাদের কাজই হচ্ছে শুধুমাত্র বোর্ডের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে ইউনিটগুলি পরিচালনা করা এবং তারা সবই হচ্ছে মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির 
লোক। সুতরাং এটা যদি রাজনৈতিক আখড়া হয়ে যায় তাহলে ইউনিটগুলিতে এক ফোঁটাও বিদ্যুৎ 
উৎপাদন হতে পারে না। এই অবস্থা হলে এটা শুধু রাজনৈতিক দোষে দুষ্ট হতে পারে উৎপাদন হতে 
পারে না, অন্য কিছু হতে পারে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং সমস্ত মূল নীতি পরিবর্তনের 
দাবী করছি এবং পথ পরিবর্তনের চিস্তা ভাবনা করতে হবে। শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জিগির তুলে দিলেই 
বিদুৎ উৎপাদন হবে না। আমাদের এই অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কতকটা যে দায়ী 
সেই কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন? আজকে ওরা ঘরে ঘরে এক রেট করে নিয়েছেন। সিক 
ইনডাষ্ট্রি খুলবেন বলে ইনসেনটিভ দিচ্ছেন। বিড়লার হিন্দমোটরে যে ভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হচ্ছে 
সেই ধরণের নির্দেশ ক'টা ইন্ডাস্ির ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে? বহু ইন্ভাষ্ট্রি সিক হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। অন্যান্য 
যেসব সিক ইন্ডাস্ট্রি আছে যেমন, কোলে বিস্কুট ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস হওয়া উচিত। কিন্ত 
সিক ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে বিদ্যুতের একটা বিশেষ ইনসেনটিভ দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আমি দাবী 
করছি সেখানে এই ইনসনেটিভ দেবার ব্যবস্থা চালু করা হোক এবং বিশেষ করে বিদ্যুৎ সংক্রাত্ত 
ব্যাপারে রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে সিক গ্যান্ড ক্লোজড ইন্ভাস্ত্রির ক্ষেত্রে একটা বিশেষ ইনসেনটিভ 
দেবার নীতি অবিলম্বে সরকার ঘোষণা করুন। স্যার, এল.আই.সি.র ধণ বহুল পরিমাণে পড়ে রয়েছে, 
প্রায় ৮ বছর ধরে এটা পড়ে আছে। এই সরকার যতদিন ধরে ক্ষমতায় আছে ততদিন পড়ে আছে। 
এই এল.আই.সি:র খণ ইনস্টলমেন্টে করা সত্বেও কিছু করা হচ্ছে না। আর সব চেয়ে মজার ব্যাপার 
হচ্ছে এই যে, বিদ্যুতের ঘাটতি আছে এবং তার সঙ্গে টাকা অনাদায় অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়েছে। 
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ওর কোনো রেকর্ড নেই, কতজন লোক ওঁর কাছ থেকে বিদ্যুৎ নিচ্ছে তা উনি জ্রানেন না। স্যার, 
ভেবে দেখুন একট! সরকার এই ভাবে চলছে, একটা বিভাগ এইভাবে চলছে! বিদ্যুতের কতজন গ্রাহক 
তার কোনো রেকর্ড নেই, গ্রাহকদের কা থেকে কত অর্থ আদায় হচ্ছে তারও কোনো রেকর্ড নেই। 
দেয়ার ইজ্‌ নো রেকর্ড, এ একটা অভূতপূর্ব অবস্থা! এই অভ্ভুতপূর্ব অবস্থায় দেশের মানুষের ঘাতে 
বাড়তি আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সমগ্র অর্থনীতির সর্বনাশ করা হচ্ছে। গ্রাহকদের 
উপর এ্াপ্রকসিমেট্‌ রেট্‌ ধার্য করা হচ্ছে। কোন্‌ আইনে করা হচ্ছেঃ যে আইনেই করা হোক না কেন, 
যা হোক একটা রেট বসিয়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, আগে পেমেন্ট করতে হবে, তারপরে কোর্টে যেতে 
পারো। জনগণের উপর এইভাবে অত্যাচার করায় পরেও ওঁরা বলেন, জনগণের সরকার! আমি 
অনুরোধ করছি, এই সমস্ত আইন প্রত্যাহার করে নিয়ে মানুষকে একটু রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। 
এরপরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এক একটি সার্কেলে কোটি কোটি টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। 
একমাত্র হগলী সার্কেলেই আমরা দেখছি ১৯৭৯-৮০ সালের ১০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী, ১৯৮০-৮১ 
সালের ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা অনাদায়ী, ১৯৮১-৮২ সালের ১৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ী আছে। 
বর্ধমান সার্কেলে ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে ১৩ লক্ষ টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। 
সামগ্রিকভাবে এই সার্কেলে এস ই.বি,র ২ কোটি টাকার উপর অনাদায়ী পড়ে আছে, আদায় করতে 
পারছে না। অথচ তাদের ব্যাঙ্ক চেক ডিসঅনার হচ্ছে। ডোমেসটিক, কোম্পানী এবং অন্যান্য খাতে 
তাদের যে দায় রয়েছে, সে সমস্ত ক্ষেত্রে ২২.৩ কোটি টাকা অনাদায়ী অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বড় বড় 
কোম্পানীগুলির কাছে বড় বড় অঙ্ক অনাদায়ী পড়ে আছে। লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বছরের পর বছর 
এইভাবে পড়ে আছে, এর উপর যদি ১৮ পারসেন্ট সুদ ধরা হয় তাহলে অঙ্কটা আরো অনেক বেড়ে 
যায়। অথচ এই টাকা আদায় করার জন্য সার্টিফিকেট পর্যস্ত ইসু করা হচ্ছে না। একটি কোম্পানীকেও 
সার্টিফিকেট ইসু করা হচ্ছে না। অপর দিকে প্রতিটি কোম্পানীই এ বিষয়ে অনমোনীয় এবং তা জেনে 
শুনেও ওঁর দণ্র সার্টিফিকেট ইসু করছে না। কে বা কারা এর সঙ্গে জড়িত তা তদস্ত করা দরকার। 
এক দিকে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি, অপর দিকে মেন্নেন্যাল এবং প্রডাকশনের ক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার 
জন্যই আঙ্কে রাজ্যে বিদ্যুতের এই শোচনীয় অবস্থা। তাই আমি বলছিলাম মানুষের কাজ পণড- 
পক্ষীকে দিয়ে করানো সম্ভব নয়। বিহার, উড়িষ্যা বা ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের প্রসঙ্গ এখানে টেনে 
আনার কোনো যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। আজকে আমাদের বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতির 
জন্য একটা সামগ্রিক নীতি ঘোষণা করা প্রয়োজন। 


এই ক"টি কথা বলে ব্যয়বরাদ্দের বিরোধিতা করে, ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[3.40--3.50 0.71.] 


ত্রী ব্জ গোপাল নিয্নোগী £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বিদ্যুৎ খাতের ব্য়বরাদ্দকে 
সমর্থন করে এবং এই ব্যয়বরান্দের উপরে যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব গুলি আনা হয়েছে সেগুলির 
বিরোধিতা করে কিছু বলতে চাই। মান্নীয় সদস্য সুরত মুখার্জী আজকে এই ব্যরবয়ান্দের বিরোধিতা 
করে মেনটেন্যাণ ক্ষেত্রে বামক্রন্টের গাফিলতিয় কথা বলেগেলেন। অথত ওঁয়া যে বিগত ৩০ বছরের 
কংগ্রেস রাজদ্ধে বিদ্যুৎ প্রকলগুলিয় ০4:১:-১:৭. করেননি, সে কথা ভুলেগেলেন। আমরা জানি 
জরুরী অবস্থার সময়ে ব্যানডেল তাপ বিদুৎ কেন্দ্রের ইউনিটগুলিকে একটানা ২৫/৩০ মাস চালান 
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[2270 /১0711, 1985] 
হয়েছিল, যন্ত্রপাতিগুলিকে একটুও বিশ্রাম দেওয়া হয়নি। এসব কথা কি উনি ভুলে গেছেন? আজকে 
ওঁদেয় মুখে মেনটেন্যাল'এর কথা ভুতের মুখে রাম নামের মত শোনাচ্ছে। আমরা দেখেছি ওঁরা 
বিভিন্ন প্রজেক্টে কর্মচারী নিয়োগের সময়ে টেকনিক্যাল কাজের জানা নন্-টেকনিক্যাল মানুষদের 
নিয়োগ করেছিলেন। যারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানত না, তাদের বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে 
বামস্রস্ট সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রুলিতে নিয়ম-শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছেন, পানটিং প্রথা চালু 
করেছেন, অকারণ ওভার টাইম বন্ধ করেছেন। আগে ওভার টাইমের নামে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি 
টাকা বায় হ'ত। মাননীয় ডেপুটি মহাশয়, বামফ্রন্ট সরকার শংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন হ্বস্থা 
গ্রহণ করেছেন বলেই আজকে আই.এন.টি'ইউ.সি নেতার গাত্রদাহ হচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার 
মহাশয়, বিদুৎ ঘাটতিজনিত সমস্যা আজকের নতুন কোন সমস্যা নয়, এই রাজ্যে ১৯৬১ সাল থেকে 
বিদ্যুৎ ঘাটতি শুরু হয়েছে এবং '৬৩ সাল থেকে চরম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয় যোজনার সময় 
থেকেই আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবাংলার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ লক্ষ্য করছি। নতুন 
প্রজেক্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে, টাকা পয়সা বরাদ্দ করার ক্ষেত্রে, সর্ধক্ষেয়েই আমরা কেন্ত্রীয় সরকারের 
অনমোনীয় মনোভাব লক্ষ্য করছি। মার ফলগ্রুতি হিসাবে আজকে পশ্চিমবাংলায় এই অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে। ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সুব্রত বাবু সাঁওতালদির কথা বললেন। এই সীওতাসদি 
এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম পাওয়ার প্রজেন্্র হওয়ার কথা ছিল, ১০০০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার 
কথা ছিল। কিন্তু তারা তাদের সময়ে সাঁওতালদিতে এমনই একটি প্রকল্প বরলেন যে প্রকল্পটির কোনো 
দিনই আর হ-4.%/৯৬ হওয়ার সম্ভাবনা নেষ্ট। এই প্রকল্পটি নিমানের ক্ষেত্রে প্রথমেই ওযা যে ভুলটি 
করেছিলেন সেটি হচ্ছে সাঁওতালদি পাওয়ার প্লান্ট হওয়ার মত জায়গায়ই ময়। সেখানে জল নেই, 
উন্নত মানের কয়লা নেই, কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। সে রবম একটা জায়গায় ওঁয়া পাওয়ার 
শ্্যান্ট করলেন। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের দেশীয় মেশিনগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা কয়ার জন্য, 
(/এ4স্টে করার জন্য সাঁওতালডিহিতে ব্যবহার করা হলো। আজকে উনি ৫ বার খারাপ হয়ে 
গেছে যেটা বললেন তার মূল কারণ হচ্ছে, বিদেশী যন্ত্রপাতি না এনে এইরকম দেশীয় ভারতীয় 
যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করলেন, একসপেরিমেন্ট করতে গেলেন সাঁওতালডিহিতে। তার ফল আমাদের 
ভোগ করতে হচ্ছে। ওদের কৃষীর্তির বোরা আমাদের ঘাড়ে এসেছে। ১৯৭৭ সাল থেকেই সেই বোঝা 
আমরা বহন করে চলেছি। ১৯৭৭ সালে যখন আমরা দায়িত্বে এলাম তখন সাঁওতালডিহির তৃীয় 
এবং চতুর্থ ইউনিটির কাজ মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেছে। বান্ডেলের ৫ ইউনিটের প্রাথমিক পর্যায়ের 
কাজ শেষ হয়নি। কোলাঘাটের জমি অধিগ্রহণ না করেই মুল্যবান যন্ত্পাতিগুলি মাঠের মধ্যে ফেলে 
যাখঙ্গেন। ১৯৭২/৭৩ সালে কোলাঘাটে সেইসব লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতিগুলি রোদ, বৃষ্টি, ঝড় এবং 
পর পর দুবার বন্যার মধ্য দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলি নষ্ট হয়ে গেল। এই রকম দায়িত্বজানহীনতার পরিচয় 
কোথায় আর দেখা যায়? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওঁরা কোলাঘাটের কথা বললেন কিন্ত ওদের 
অপহৃর্তি এবং গাফিলতির জন্য যে মেশিনগুলি নষ্ট হয়ে গেল সেকথা ওনায়া বললেন না। আমরা 
জামতায় আসবার পর ফোলাঘাটের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ভ্রতিগতিতে কাজ যাতে চলে 
তারজন্য প্রাথ-পন চেষ্টা বরা হচ্ছে। ১৯৭৭ সালের সময় যখন আময়া ক্ষমতায় এলাম তখন দেখা 
'গেল ২০০ থেকে ৩০০ মেগাওয়াট ঘাটতি এবং এটা নিত্য-নৈমিত্িক ঘটনা ছিল। আগেকায় 
সরকারের বিদ্যুতের প্রতি যে অবহেলা সেই অবহেলা দায়িত্ব ভার, সেই বিদ্যুৎ সংকটের গুয়ুভার 
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বামজ্রম্ট সরকারের ঘাড়ে এনে পড়লো। এটা কারোই অস্বীকার করার উপায় নেই। এর সাথে সাথে 
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং ডি.পি.এলের প্রশানিক বিশৃঙ্খলা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়লো। এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে, এই বিদুৎ সংকট কি শুধু পশ্চিমযাংলায়? ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কি বিদ্যুৎ সংকট 
নেই? নিশ্চয়ই আছে। সেইজন্য আজকে ভাবতে হবে, কেন,এই বিদ্যুৎ সংকট। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি 
রাজ্যে বিদুৎ সংকট আছে, কোথাও কম কোথাও বেশী। এই বিদ্যুৎ সংকটের মুল কারণ হচ্ছে 
পরিকল্পনার জ্রটি। কেছ্্রীয় সয়কার যেভাবে পরিকল্পনা করে, যেভাবে সাংসান করে তার ভিত্তিতেই 
সেইসব প্রজেক্টের কাজ এগিয়ে যায়। এখানে যে বাজেট বই দেওয়া হয়েছে তাতে সব লেখা আছে, 
মাননীয় সদস্য বোধ হয় বাজেট বইটি পড়েননি বহু স্কীম দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেগুলি পড়ে আছে। 
কোনটা সিই,এর কাছে আবার কোনটা যোজনা কমিশনের কাছে আটকে আছে টাকা বরাদ্দ করবার 
জন্য। নতুন নতুন পরিকল্পনা যদি বাড়ানো না যায় তাহলে চাহিদা যেভাবে বাড়ছে তার যোগানের 
ব্যবস্থা না করলে পরে এই বিদুৎ সংকট বাড়বেই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, সীওতালডিহি বিদ্যুৎ 
প্রকল্পের যে ক্রটি সেই ক্রটিগুলি হচ্ছে, উন্নতমানের কয়লা, জল, পরিবহন এবং লোড সেন্টারের 
নৈকট্য-এগুলির জরুরী দরকার, এগুলির অভাব। এছাড়া সেখানে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার না 
করে ভারতীয় যন্ত্রপাতি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য মেশিনগুলি আনানো হয়েছিল। আমরা যখন 
সাঁওতালডিহিতে গিয়েছিলাম, তখন ওখানকার ইঞ্জিনিয়াররা বললেন, এ মেশিনগুলি এখনও যে 
চলছে এটাই আশ্চর্য, এটা চলা উচিত নয়। ১২ বছয়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিৎ ছিল। সেইজন্য 
দরকার হচ্ছে, নতুন নতুন প্রজেক্ট মঞ্জুর করার এবং সেইসব প্রজেক্গুলি চালু করার ক্ষেত্রে বিরোধী 
পক্ষ থেকে হাতে হাত মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানানো উচিং। আমাদের যেসব 
প্রজেক্টগুলি ১৯৮২ সাল থেকে পড়ে আছে সেগুলি সাংসান হয়ে গেলে ১৯৯০ সালের মধ্যে এই 
বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের দিকে যেতে পারি। ওঁরা দুর্নীতির কথা বলছেন, আশ্চ্যর লাগছে। দুর্নীতির 
জন্যই সাসপেন্ড এবং হ্াটাই হয়েছে, এটার প্রমাণ আছে, সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জবাব 
দেবেন। কিন্তু যে চরম দুর্নীতি ছিল আমরা তার রোধ করার চেষ্টাই করেছি। আমরা দাবী করতে পারি 
না যে ১৬ আনাই সফল হয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত দুর্নীতির জন্যই পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং ছাটাই 
ইত্যাদি করা হয়েছে। তা সত্বেও আমরা বলতে পারি যে ব্যন্ডেল তাগ বিদ্যুৎ প্রকল্প ১৯৮১ সালে এই 
অবস্থার থেকে মেয়ামত করে তাকে চালু করার মধ্যে দিয়ে যে উৎপাদন দিয়েছে সেটা একটা রেকর্ড! 
ভারতবর্ষের মধ্যে যে ১০টি কেন্দ্র বেশী উৎপাদন দেয় ব্যান্ডেল তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্যান্ডেল হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গের একটা গৌরবের বিষয়, সে সম্বন্ধে ওরা কিছুই বললেন না, বরং উপ্টো কথা বললেন। 
মাননীয় উপাধ্ক্ষ মহাশয়, বিদুৎ প্রকল্প চালু করতে গেলে প্রথমেই হচ্ছে টাকার সমস্যা। ১৯৭৬-৭৭ 
সালে ওনাদের আমলে যেটা ছিল, সেটা হচ্ছে ৬৯ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। আর আমাদের আমলে গত 
বছরে ১৯৮৪-৮৫ সালে বাজেটে বরাদ্দ করেছেন, ১৭০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। এই সীমাবন্ধ ক্ষমতার 
মধ্যেও বিদুৎ খাতে বেশী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং বিদুৎকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৬- 
৭৭ সালে কগ্রেস সয়কার খণ মঞ্জুর করেছিলেন ২০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, আর বামফ্রন্ট সরকার 
১৯৮১-৮২ সালে খণ মঞ্তুর করেছিলেন ৬৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা। সেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে 
কংখেস আমলের থেকে বামফ্র'্ট সরকার বিত্যুতের সমস্ত খণ বাড়িয়েছেন যেহেতু ছটাই বিদ্যুতের 
সমস্যার হ্যাপার় আছে, আপনারা হিসাব দেখলেই বুধতে পারবেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত এই 
রাজ্য নৃতন বিদ্যুৎ ্রীডে ৯২০ মেগাওয়াট নূতন সংযোজিত হয়েছিল, আর ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৩ 
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পয্স্ত ৬/৭ বছরে ৯০৮ মেগাওয়াট নূতন সংযোজিত হল, অর্থাৎ কংগ্রেস রাজত্বে ৩০ বছরে যত 
নূতন ক্ষমতা সংযোজিত হয়েছিল, বামফ্রন্ট সরকার ৬/৭ বছরে সম পরিমাণ নূতন ক্ষমতা সংযোজন 
করবার চেষ্টা করেছেন, তার মানে আমি বলেছি না যে আমাদের রাজ্যে, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সংকট 
থেকে মুক্ত। বিদ্যুৎ সংকট আছে, বিদ্যুৎ সংকট যে আছে তার কারণ হচ্ছে চাহিদা । ক্রমবর্ধমান চাহিদা 
প্রতি বছর গড়ে ১০০ মেগাওয়াট। অন্যদিকে পুরানো ঝর্বরে কেন্দ্রগুলির ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে তাই 
নূতন প্রোজেক্ট, নূতন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ছাড়া ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর কোন বিকল্প পথ 
নেই। সেক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার ৭/৮ বছরে ১৫টি প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ করেছেন। এবং আরও ১১টি 
প্রাজেক্ট ২/৩ বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে, এসব বাজেট বক্তব্যের মধ্যে লিষ্টে আছে, এগুলি হলে পরে 
-বগামী ১৯৯০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ সংকটের হাত থেকে যাতে মুক্ত হয় সেজন্য ব্যবস্থা 
০ ওয়া হচ্ছে। কোলাঘাট কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল ১৯৭৩ সালে ওঁদের আমলে, কিন্তু 
আ. রা দেখছি তখন কেন্ত্রীয় সরকার একটাকাও মঞ্জুর করেন নি পঞ্চম যোজনায়। বামফ্রন্ট সরকারের 
একক চেষ্টায় ২১০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩ ইউনিটের কাজ শেষ হয়েছে এবং চালু হয়েছে। সমস্যা 
হ" 'হ বাড়তি যোগানের ব্যবস্থায় এ রাজ্যে কতকগুলি সমস্যা আছে, সারা ভারতবর্ষে বিদুুতের সংকট 
রয়েছে এবং এই সংকট উন্নত দেশগুলিতে নেই, এবং নেই বলেই তারা সমস্যার সমাধান করতে 
পেঠেছে। সেজন) নূতন ক্ষমতার সংযোজন হল সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠি, কিন্তু দুভারগ্যের কথা 
এইগুলি আমাদের দেশে অবহেলিত। প্রয়োজনমত বিদুৎ কেন্দ্র স্থাপনের দিক থেকে - যে স্থাপনের 
ক্ষমতা খাজ্য সরকারের নেই - আপনারা সকলেই জানেন নৃতন কেন্ত্র স্থাপন করতে পারেন কেন্ত্ীয় 
বিদ্যুৎ পরিষদ এবং বিদ্যুৎ পরিষদের বিভিন্ন রকম টালবাহানা দেখা দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ যাতে নূতন 
করে তণুমোদন না পায় তার জন্য ব্যবস্থা করছেন। পরাধীন অবস্থা থেকে প্রায় ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত 
বিদ্যুতে প্রথম স্থান ছিল আজ পঞ্চম পরিবল্পনার পরে সপ্তম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে, এর মুল কারণ 
হচ্ছে নূতন প্রোজেক্টগুলি অনুমোদন করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনীহা আজকে পশ্চিমবঙ্গে 
এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। 
[5.50-4.00 1).12.] 


আমি একটি অন্য ব্যাপারে বলবো। এখানে সুব্রতবাধু কলকাতায় ট্যাক্স বাড়াবার ব্যাপারে বলে 
গেলেন। আমি শুধু ওঁকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, তাপ বিদ্যুৎ কপোররেশন প্রথমে ইউনিট প্রতি 
১.৯ পয়সা দর চেয়েছিলেন, কিন্তু বিস্তারিত আলোচনার পর সেটা ৪৬.০৫ পয়সায় দাঁড়ায় - সেটা 
তো এখানে বললেন না! কলকাতার ব্যাপারে তো অনেক কথা বলে গেলেন, সেখানে এটাও যদি 
বলতেন তো বুঝাতে পারতাম যে নিরপেক্ষভাবে বলছেন। কয়েকদিন আগে কেন্ত্রীয় বিদুৎ বিভাগের 
রাষট্মন্ত্রী শ্রী অরুন নেহেরু বলেছেন যে, বিদ্যুতের ঘাটতির ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব নাকি রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদের। অবশ্য তিনি এটা সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই বলেছেন। কিন্তু গত ১৭ই এপ্রিল পালামেন্টের 
ফ্লোরো বাজেট বক্তৃতার সময়ে তিনি বলেছেন যে, আর্থিক এবং পরিকল্পন! মঞ্ুর করবার ব্যাপারে 
কেন্্রীয় সরকারের দায়িত্ব আছে। আজকে বিহার এবং পশ্চিমবাংলা ডি.ডি.সির সমান সমান অংশিদার, 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ডি.ভি.সির উৎপাদন যখন বৃদ্ধি হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের 
পরিমাণ কমে যায়। এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কোন কথা তারা শুনছেন না। সেইজন্য 
আমরা দাবী করতে পারি যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সম্মতি নিয়ে বরান্দের পরিমাণটা নির্ধারণ 
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করতে হবে। উৎপাদন বাড়া সত্বেও পশ্চিমবাংলাকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেবার কথা - সেটা 
ডি.ভি.সি দিচ্ছে না এবং এর ফলে বিশেষভাবে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, 
হীমঘরগুলিতে চাষীরা আলু রাখতে পারছে না। ডি.ভি.সির যে আমাদের আরো বেশী বিদ্যুৎ দেওয়া 
উচিৎ এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই কংগ্রেসী বন্ধুরা একমত হবেন আশা করি। আমি এখানে ইকোনমিক রিভিউ 
থেকে তথ্য তুলে ধরে দেখাবো যে কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলাকে কিভাবে 
বঞ্চিত করছে। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে বিদ্যুতের উপর মোট সংস্থাপিত ক্ষমতা যেখানে ছিল মহারাষ্ট্রে 
৬,১৯৬.৩০ মেগাওয়াট, উত্তরপ্রদেশ ৫,৩১১.৭৬ যেগাওয়াট, গুজরাটে ৩,৩৯৬.০২ মেগাওয়াট: 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ২,৯৭৮.৫৪ মেগাওয়া্ট। তেমনি পরিকল্পনার মোট ব্যয় নিবার্ের ক্ষমতা 
যেখানে মহারাষ্ট্রের ছিল ২১৫৭ কোটি টাকা, উত্তরপ্রদেশের ২,১২৫ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, গুজরাটের 
১৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ছিল ৮৮৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা । কাজেই 
দেখা যাচ্ছে যে, বরাদের দিক থেকেও পশ্চিমবাংলা সবচেয়ে কম পেয়েছে এবং সেই অবস্থাটা এখনও 
চলছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কংগ্েস আমলে বিদ্যুতের চাহিদা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, 
উৎপাদন ক্ষমতা সেই হারে বাড়াবার কোন ব্যবস্থা অরা করেন নি। তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে 
কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প। সেখানে তারা কিছু যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনে ফেলে রেখেছিলেন, কিন্তু 
কেন্দ্রটি চালু করবার কোন প্রকার উদ্যোগ নেননি। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোরেশন সম্বন্ধে 
যা বলছিলেন, সেক্ষেত্রে বলতে পারি যে, ওঁরা এখানে মুনাফা করতে এসেছেন; দক্ষিণ কলকাতাকে 
বিদ্যুৎ দেবার কোন আগ্রহ ওঁদের নেই। অন্য দিকে, ৬০ মেগাওয়াটের দুইটি ইউনিট গড়ে তোলার 
সিদ্ধান্ত অনেক আগে করা হলেও কেন্দ্রীয় সরকার নানা ধরণের অজুহাত তুলে তা করতে দেননি। 
এই সেদিন বলকাতাকে মুমূর্ষু নগরী বলা হোল। সেই মুমূর্ূতাকে জিইয়ে রাখার জন্যই এ ৬০ 
মেগাওয়াটের দুটি ইউনিট মঞ্তুর না করবার একটি কারণ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি শুধু বলতে 
চাই ১৯৭৮ সালের পর থেকে যে সমস্ত চলতি ইউনিটগুলির কাজ শেষ হয়েছে তার নামগুলি এবং 
কত উৎপাদন হচ্ছে। সাঁওতালডি তাপ বিদ্যুৎ বেন্দ্র, ৬নং ইউনিট ১২০ মেগাওয়াট, সাওতালডি তাপ 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৪নং ইউনিটে ১২০ মেগাওয়াট, ব্যান্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পঞ্চম ইউনিটে ২১০ 
মেগাওয়াট, কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টিটাগড় ১নং এবং ২নং ইউনিটে ১২০ মেগাওয়াট 
করে, কসবা গ্যাস টারবাইন, শিলিগুড়ি গ্যাস টারবাইন ২০ মেগাওয়াট করে, হলদিয়ায় ২০ মেগাওয়াট 
করে, শিলিগুড়ি ডিজেল (২১৩.৫), জলবিদ্যুৎ" জলঢাকা ষ্টেজ ২ (২১৮) মিগাওয়াট, কোলাঘাট ৩নং 
ইউনিট ২১০ মেগাওয়াট, দুগপর প্রোজেক্ট লিমিটেড ৬নং ইউনিট ১১০ মেগাওয়াট, সিই'এস.সি 
ওনং ইউনিট টিটাগড় ৬০ মেগাওয়াট, সি.ই,এস.সি ৪নং ইউনিট টিটাগড় ৬০ মেগাওয়াট, ডি.পি.এল 
৬নং ইউনিট ১১০ মেগাওয়াট। এ ছাড়া আমি নাম বলছি না অন্ততঃ পক্ষে ৯টি প্রোজেক্টের কাজ 
চলছে। আশা করা যাচ্ছে ২-৩ বছরের মধ্যে কাজগুলি শেষ হয়ে যাবে। চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ 
চলছে। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি অনেক তো লম্বা-চওড়া কথা বলেন, অনেক বড় বড় কথা বলেন, যে 
সমস্ত প্রকল্পগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্ল্যানিং কমিশানের টেকনিক্যাল কমিটির কাছে পড়ে 
আছে সেইগুলি তিনি যদি মঞ্জুর করে দিতে পারেন তার কথা সার্থকতা থাকবে। তিনি যে মুমুষু 
কলিকাতার কথা বলেছেন সেটাকে পুনুরুজ্জীবিত করবার কথা চিস্তা করছেন এটা আমরা বুঝতে 
পারতাম। আমি আশা করবো রাজীব গান্ধির সরকার এই প্রকল্পগুলির অনুমোদন দিয়ে নূতন 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেবেন। এই বামফ্রন্ট সরকার একটা কমিটি তৈরী করেছেন - পারস্পেকটীভ 
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পাওয়ার প্ল্যানিং কমিটি, - যে'কমিটি ভবিষ্যতে বিদুৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ দল তদত্ত করে 
ঠিক করবেন কিভাবে পরিকল্পনা করা হবে। এ ছাড়া এই সরকার কলিকাতায় একটা টাক্স ফোর্স তৈরী 
করেছেন। জিওলজিক্যাল সারডে অফ ইন্ডিয়ার হিসাব অনুযায়ী ২৫০০ সালে সমস্ত কয়লা শেষ হয়ে 
যাবে। এই কথা একজন বিলেতী বৈজ্ঞানিক বলেছেন। তাই আমাদের সুন্দরবন এলাকায় জোয়ারের 
শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে। আরো অন্যান্য উপায়ে বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের ফথা চিন্তা করতে হবে। সোরশকিতে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কতৃটা উন্নতি করা 
যায় সেঁটা দেখতে হবে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেই টাকা আমাদের 
নেই। সেই জন্য এই কাজ গুলি কেন্ত্রীয় সরকারকে করতে হবে। উত্তর-পূবঞ্চিল যেমন আসাম, 
মেঘালয়, অরুনাচলপ্রদেশ, ত্রিপুরা, মনিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি জায়গায় প্াজ্যসমূহে জল বিদুৎ প্রকল্পের 
সম্ভবনা আছে। এখানে এই প্রকল্প কার্যকরী করার চেষ্টা চালানো দরকার। এটা করতে পারলে এই 
অঞ্চল থেকে যে উৎপাদন হবে তা পাশ্ববন্তী রাজ্যের মহিদা মিটবে। এই কথা বলে এই বাজেটকে 
সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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জী সুনীতি টট্টরাজ £ মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জনালগ্পে যে সরকার ব্যাধিগ্রস্থ সেই 
সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগ পোলিও রোগগ্রস্থ। এটা আমি বলছি না, মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় 
বলেছেন রোগগ্রহ্থের কথা। কেন ব্যাধি হ'ল, কি কারণে হ'ল, এটা অফিসারদের ইরেসপনসিবিলিটির 
জন্য হ'ল না এক্সপার্ট ইনজিনিয়ারদের ইনডিপেনডেন্ট ওয়েতে, তাদের নিজস্ব চিন্তা ধারায় কাজ 
করতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের কাজের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এটা বিক্লেষণ করার প্রয়োজন 
আছে। আমি সেই কথায় ফিরে আসতে চাই স্যার, বামফ্রন্ট সয়কারের মাননীয় মন্ত্রীরা এবং সদস্যরা 
যে কোন বিভাগের ব্যয়-বরাদ্দ পেশের সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এক হাত নেবার চেষ্টা 
করেন - এই জিনিস আমরা শুরু থেকেই লক্ষ্য করছি। মাননীয় সদস্যরা একথা শুনলে হয়ত লজ্জা 
পাবেন যে, পশ্চিমষাংলার বুকে হাই ভোপ্টেজ ট্রাসমিশান লাইনে বর্তমানে ১৩২ ভোল্টেজ শক্তি 
আছে। কেন্দ্রীয় সরকার রেকমেন্ডশান করে এটাকে ৪,০০০ হাজার ভোপ্টেজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 
ফেন্দু যেখানে রেকমেন্ডেশান করলেন, সেখানে আমরা এবারে কি দেখতে গেলাম? আমরা দেখলাম, 
আপনারই নির্দেশে আপনার বিভাগের একজন এক্সপার্ট ইনগ্জিনিয়ার জনৈক দিব্েন্দু বাবু একটা নজ্জা 
তৈরী করে দিলেন। তিনি নল্সা তৈরী করে দিয়ে আপনারে অনুরোধে করেছিলেন ভারতীয় 
ফোম্পানীকে দিয়ে এই ট্রাজমিশান লাইনের কাজটি করা উচিত। জানিনা, পেছনে অন্য কি উদ্দেশ্য 
বাজ করেছে, আপনারা তার সেই সুপারিশ না মেনে কাজটির ভার দিলেন অন্য একটি বিদেশী 
কোম্পানীর হাতে? আপনারই দপ্তরের একজন এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার, ধিনি ছক তৈরী করলেন, নক্সা 
তৈরী করে দিলেন আপনাকে - কার্যাক্ষেত্রে যিনি প্ল্যান তৈরী করে দিলেন আপনাকে, তাকে আপনারা 
টচর্যি করলেন। এরফল ভবিষ্যতে কি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছবে, তা কি ভেবে দেখেছেন একবারও? 
রগ শিল্পের সমাধানকল্পে এই সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা ভবিষ্যতে আয় কখনও তাদের দৃঢ়তা নিয়ে প্রযুক্তি 
বিদ্যায় ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য সয়কারের কাছে এগিয়ে আসতে সাহস পাবেন না। কিছু কারণ এর 
পেছনে নিশ্চয়ই আছে। কয়েক কোটি টাকা লেনদেনের মীয়কৎ ভেল'এর নেই কোম্পানীর কাছে . 
কাজের দায়িত্ব না দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল ইটালী এবং সুইজায়ল্যাভের ফোম্পানীয় হাতে। কোন 


৬০110 0৭ 10817411109 808 08/াবণা5 73 


ভারতীয় কোম্পানী কাজের দায়িত্ব পেল না। কয়েক কোটি টাকার লেনদেন হয়েছিল নিশ্চয়ই। এর 
পরেও আপনারা দোষ দেবেন কেন্দ্রীয় সরকারের উপরে? আপনাদের সদস্যদের হত এ কথা জানা 
নেই যে, কাজটি করা হল কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশক্রমে, অথচ দায়িত্ব দেওয়া হল বিদেশী সংস্থার 
হাতে। কেন্দ্র শুধু আজ নয়, বহুদিন আগে থেকেই এই ধরণের উন্নতির কথা চিন্তা করে আসছেন। 
কোন সময় থেকে চিত্তা করছেন, তা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। টোট্যল পাওয়ার প্রোডাকসনের 
৮৪ পারসেন্টই আছে স্টেটের ভুরিস্ডিকসনের মধ্যে এবং ১৬ পারসেন্ট আছে সেন্ট্রালের 
ভুরিসডিকসনে। আপনি একথা নিশ্চয়ই জানেন যে, সেই সময় পর্য্যত্ত সেন্ট্রাল নত নতুন প্রজেক্টের 
কথা চিন্তা করেন, বিদ্যুৎ শিল্পে বোর্ড যেখানে হয়েছে, সেখানে ফাইন্যা্ দিয়ে সাহায্য করার কথা 
চিন্তা করেন। এই কথা চিন্তা করে সেন্ট্রাল বিদ্যুতের জন্য ফাইন্যাল কপোররেশন গড়েছেন। সেন্ট্রাল 
একথা জানেন যে, এই বিদ্যুৎ পর্যদ মারফত দেশ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। সেইজন্য ৩৬টি বিদ্যুৎ 
ষ্টেশনকে আট বিএ ব্যবস্থা করেছেন। ওয়েন্ট বেঙ্গলের জন্য হয়ত ২টা ইউনিট হয়েছে। এখানে 
সবকিছু মিসইউস হচ্ছে। উপযুক্ত এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়াররা সাহায্য করতে আর হয়ত এগিয়ে আসবেন 
না। বিশেষ করে যাঁরা এ দিব্যেন্দু বাবুর মত প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করতে চান, বারা আর এগিয়ে 
আসতে সাহসী হবেন না। এই জিনিস কেন হচ্ছে? সমস্ত কথার মধ্যে না গিয়েও আমরা বঙ্গতে পারি 
যে, এই জিনিস একেবারে জন্মলগ্ন থেকেই হচ্ছে। অনেকদিন আগে থেকেই এই জিনিস ঘটছে। আপনি 
যদি স্যার রিপোর্ট অফ দি বর্মন কমিশন অন পাওয়ার জেনারেশার গ্যান্ড সাপ্লাইটা দেখেন, তাহলে 
দেখতে পাবেন এই সরকারের উৎশৃঙ্খলতা কিভাবে দেখা দিয়েছে। এই রিপোর্টের মধোই বলা হয়েছে, 
বিভিন্ন উৎশৃঙ্খলতার কথা। এই সরকার হচ্ছে রেল রোকো এবং মিছিলের সরকার। কোন 
ফাউন্ডেশানেই এই সরকারের উৎশৃংগ্ঘলতা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। কোথাও এই সরকার 
পাওয়ার জেনারেশান ঠিকমত করতে পারে না, সর্বত্রই উৎশৃঙ্খলতায় ভরা। ব্যান্ডেল পাওয়ার 
জেনারেশান কেন্দ্রে উৎশৃষ্খলতা, থার্মাল পাওয়ারে উৎশৃঙ্খলতা, এই জিনিস চলছে। এটা আমার কথা 
নয়। এটা হচ্ছে রিপোর্ট অফ দি বামনি কমিশন অন গাওয়ার জেনারেশন খ্যান্ড সাপ্লাই'এর পেজ 
২৬০তে স্পেসিফিক বলা হয়েছে। এরমধ্যে বগা হয়েছে যে, এই পাওয়ার প্রবলেম স্টার্টেড্‌ ইন দি 
ইয়ার ১৯৬৮। এই উৎশৃঙ্খলার জন্য সেই সময় থেকে যখন এঁরা ক্ষমতায় এসেছিলেন। এটা আজকের 
দিন থেকেই শুরু হয় নি, এর স্টাটিং পয়েন্ট তখন থেকেই শুরু হয়েছে। একথা আজ পুরাতন কথা 
হয়ে দঁড়িয়েছে। বর্মন কমিশনের রিপোর্ট থেকেই এটা দেখা যাচ্ছে যে ১৯৬৮ সাল থেফেই এর জন্ম। 
লেবার প্রবল্লেম ক্যালকাটা ইলেবট্রিসিটি সাপ্লাই কপ্োরেশনের মধ্যে উৎশৃঙ্ঘলতা শুরু করে আজ 
বিদ্যুৎকে অন্ধকারের জায়গায় নিয়ে এসেছে কারা? নানা ভাবে দমন-পীড়নের নীতিকে যে ভাবে আজ 
প্রশয় দেওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তা করার সময় আজকে এসেছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট 
সরকার সম্বন্ধে ল্লপরিসরে সব কথা বঙ্গা যায় না, আজকে এই দপ্তরের যদি আন্তরিকতা থাকতো 
তাহলে পাওয়ারের আজকে এই অবস্থা হোত না। আজকে বিদ্যুতমন্ত্রী নিশ্চয় স্বীকার করষেন যে 
বিদুৎ বিভাগের দুটি মেন দায়িত্ব সাপ্লাই এ্যান্ত ডিমান্ডের ক্ষেত্রে সযোগ রক্ষা কয়া। পাওয়ার 
জেনারেশান আজকে ডিসট্রিবিউশান ধু ট্রালমিশান লাইন, একথা আঞজকে বিদুৎ মন্ত্রী করবেন। 
আজকে ডি ডি সির পাওয়ার জেনারেশান ডে বাই ডে রাড়ছে কিন্তু বিদ্যুমন্ত্রী বলছেন যে এখানে 
পাওয়ার প্রোপরসনেটঙ্লী আমরা বেশী পাচ্ছি না। আমি বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যেখানে 
আপনাদেয় ৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা সেখানে দি ২৯৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ডি ভি সি দেয় 
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তাহলে কি আপনারা রিসিভ করতে পারবেন? সেই সেখানে আপনাদের যে রিসিডিং ইউনিট আছে 
তাতে আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনাদের সেই রিসিভিং ক্যাপাসিটি কি আছে? আজকে 
ডি ভি সি ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিলেও আপনাদের ক্ষমতা নেই রিসিভ করতে পারেন, আপনারা 
পারবেন না। আজকে যদি রিসিভ করতে পারতেন তাহলে সি ই এস সি এবং ষ্টেট ইলেবট্রিসিটি 
বোর্ডের এই অবস্থা হোত না। আপনাদের ট্রা্মিশান লাইন ঠিক নেই। ডিসট্রিবিউশানের অসুবিধা 
আছে। আপনারা নিজেদের বঞ্চনা লোকাবার জন্য বলে বেড়াচ্ছেন যে ডি ভি সি পাওয়ার দিচ্ছে না। 
আগে আপনাদের ফাউন্ডেশান ঠিক করুন। বিদ্যুৎ হচ্ছে একটা ইমপর্টেন্ট দপ্তর, এর ফাউন্ডেশান ঠিক 
না করে সমালোচনা করা যায় না। সমালোচনার আগে আপনি নিজের কাছে প্রশ্ন রাখুন যেকথা 
বললেন ঠিক হচ্ছে কিনা। আপনি ডি ভি সির সমালোচনা না করে নিজের ইউনিটের সমালোচনা 
করুন। নিজের আয়নায় নিজের মুখটা দেখুন। বিদুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হয়ে আজকে বিদ্যুৎ 
দপ্তরকে আপনি রুগ্ন শিল্পে কনভার্ট করে দিয়েছেন। আজকে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই বিদ্যুতের কথা 
শুনে আতকে ওঠেন। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যস্ত আপনারা এখনো বিদ্যুতের কিছু সুরাহা 
করতে পারেন নি। এই দণুরের প্রতি জণগণের আস্থা আর নেই। আপনাদের কাজের জন্য এই দপ্তর 
রুগ্ন শিল্পে অর্থাৎ সিক ইন্ডাস্ট্রিতে কনভার্ট হয়ে গেছে। আমি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে প্রশ্ন করতে চাই 
পিকডিমান্ডে পশ্চিমবঙ্গের টোটাল কত এবং টোটাল ডিমান্ড কত? - ১ হাজার ৪৩০ মেগাওয়াট আর 
ইনস্টলভ্‌ ক্যাপাসিটি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আপনার ইকোনমিক রিভিউ দেখে বলছি হাজার ৯৯৩ 
মেগাওয়াট। সুতরাং এই যেখানে ইনস্টলড্‌ এবং এই অদ্ধের্ক পিক ডিমান্ড নিয়ে আপনারা জেনারেশান 
করতে যাচ্ছেন, সেখানে কি জেনারেশান হবে? ফলে ইনস্টলড্‌ ক্যাপাসিটির ওয়ান ফোর্থ জেনারেশান 
পাওয়া যাবে। এরফ্লেই আজকে বিদ্যুতের ক্রাইসিস, বিদ্যুতের ঘটিতি, ইন্ডাস্ট্রির গ্রোথ হচ্ছে না, 
ইরিগেশানের গ্রোথ হচ্ছে না, এগ্রিকালচার গ্রোথ, সেচের জল এবং লিফট ইরিগেশান এবং ডিপ 
টিউবেল যেগুলি কংগ্রেস আমলে তৈরী করা হয়েছিল সেগুলি বিদ্যুতের অভাবে নষ্ট হতে চলেছে। 
বিদ্যুতের অভাবে নতুন শিল্প সংস্থা হতে পারছে না। আছকে ওনলি ৫মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আপনারা 
দিতে পারছেন না। আজকে কেউ যদি এখানে শিল্প স্থাপন করতে চায় আপনি তাকে ভয়ে বলেন 
এখানে করবেন না, বিদ্যুৎ নেই। আজকে বিদ্যুৎ দপ্তর আপনার নিজের দোষে রুগ্ন শিল্প পরিণত 
হয়েছে, এরফলে পশ্চিমবঙ্গে কোন শিল্প স্থাপনের জন্য এযাপলিকেশান আসছে না, সব পশ্চিমবঙ্গে 
“র বাইরে চলে যাচ্ছে। এরজন্য ইউ আর রেসপনসিবিল। আজকে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়ার বা বিদ্যুৎ 
দপ্তরের উপর নির্ভর করছে শিল্প, এগ্রিকালচার ইত্যাদি। বিদ্যুতের উপর নির্ভর করছে সমস্ত 
অর্থনৈতিক বনিয়াদ, যেটাকে আপনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে শেষ করে দিচ্ছেন। আজকে বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে জানিয়ে 
দিই যে ফ্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোররেশানকে আর মানুষ বিশ্বাস করে না, তাদের বলে 
ক্যানটেকেরাস এক্সিবিশান সার্ভিস সেন্টার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নয় কঙ্গকাতার মানুষ এই নাম 
আজকে ঘোষণা করেছে। কি কারণে বলেছে এবং কেন বলেছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন। সি 
ই এস. সির কিছু উচ্চপদস্থ অফিসার এবং ইঞ্জিনিয়ার এরজন্য দায়ী। আপনারা বাম কমিশন দেখবেন 
সেখানে রেকমেনডেশান আছে সেটা পড়ে দেখবের্ন। শুধু ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোর্রেশান 
নয়, ডব্লিউ, বি এস, বি সম্বন্ধে জনসাধারণ বলতে আরম্ভ করেছেন ওয়ার্ড স্টেট ইলেবট্রিসিটি বোর্ড, 
এখানে ফো-অর্ভিনেশান বিপ় হয়ে পড়েছে, একটা কো-অর্ডিনেশান স্থাপন করা দরকার, সেখানে 
কো-অর্ভিনেশান বিটিউন সি ই এস সি এন্ড ডক্লিউ 'ই এস বি মধ্যে থাকার জন্যে একটা মিটিং 
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ডেফেছেন। 
[410-4.20 071. 


সিই,এস.সি যে পাওয়ার জেনারেশান করছে সেটা ষ্টোর, ডিস্ট্রিবিউশান এবং এ.সিংবি.তে যে 
পাওয়ার জেনারেশান হচ্ছে সিই,এস.সি. সেটা রিসিভ করে কোথায় তার ডিস্ট্িবিউশান হচ্ছে বা কি 
কারণে সি-ই,এস.সি. সেটা রিসিভ করতে পারছে না এটা নিয়ে বোর্ড এবং সি:ইএস.সি.র মিটিং করা 
হয়েছে। সেই বিষয়ে আপনি উত্তর দেবেন। বর্মন কমিশন তার ৩৬২ পৃষ্ঠায় ষ্টেট প্ল্যানিং সম্বন্ধে 
পরিষ্কার করে বলে গেছেন - 196 8567109 01 77615760116 010) 01 0০৮/০: 18৮5 
৪06০5 ০0700118005 00%/61 8০0) [010812101076, 0176 995 51)0810 189 
80061101010) (0 0116 00650101 0৫ 0010 101 01১6 80010101081 0০৯৩1 20176180100. 
2০৬61 52০00 810810 ০৮০ 9০০60050 8৪ 016 ০016 58০01 ০01 016 51816 
[)12171)8. এই পারপেসটিভ সিইএস.সি. এবং এ.সি.বি.র এক্সপার্ট ইঞ্জিনীয়ার যারা আছেন 
তাদের ভিউমিন যে কি তাবে এদের কাজে লাগান যায়। কিন্তু সেদিকে বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নজর নেই। তার 
নজর আছে কি ভাবে ইন্দিরা গান্ধী বা কেন্দ্রে উপর দোষ.টাপান যায়। আমি জিজ্ঞাসা করি রুয়াল 
ইলেকট্রিক কপোরেশন যেটা সেস্টাল গভার্মেন্টের তাদের সম্বন্ধে ইকনমিক রিভিউতে কোন তথ্য দেন 
নি। আপনার বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে কোন তথ্য পাইনি যে গত ৫ বছরে সেন্ট্রাল রুয়াল ইলেকট্রিক 
কপোরেশন আপনাদের কত কোটি টাক! দিয়েছেন, কত কোটি খরচ করতে পেরেছেন এবং কত 
কোটি টাকা ফেরৎ গেছে? গত ৫ বছরে ৯৮ কোটি টাক! দিয়েছেন তার মধ্যে মা ৫৮ কোটি টাকা 
খরচ করেছেন। এই বিষয়ে একটি হিসাব আপনাদের দেওয়া উচিৎ ছিল। আমার হিসাবে বলছে বা 
কি টাকা ফেরৎ গেল। অধ্যারৎ, টাকা আসছে কিন্তু আপনারা খরচ করতে পারছেন না। বিভিন্ন গ্রামে 
গিয়ে দেখবেন গ্রামীন বিদ্যুৎকীকরণের জন্য ফেন্দ্র টাকা দিচ্ছে। আমি এট রিপোর্ট আপনার দপ্তর 
থেকে পেয়েছি যে টোটাল ইলেট্রিফ্রিকেশান আপনাদের আমলে, গত বছর নিয়েই বলছি, ৮৬৫টা 
মৌজায় হয়েছে। কোন কোন মৌজায় বিদ্যুৎ গেছে সেই হিসাব দেন নি। কারণ দিলে আমরা গিয়ে 
দেখব কোন জায়গায় তার আছে খুঁটি নেই, আবার কোন জায়গায় খুঁটি আছে তার নেই। আমরা যে 
সমস্ত গ্রামে বিদুৎ দিয়েছিলাম সেই সমস্ত গ্রামে বিদুয়ের তার চুরি যাচ্ছে। এই বিরয়ে রামপুর হাটে 
পুলিশ ট্েশানের একটা কেস নং দিচ্ছি। সেখানে কেস স্টার্ট হয়েছে। সি.পি.এম.এর নিবার্চিত সদসার 
ছেলে ইলেকট্রিক এর তার চুরি করেছে। পুলিশকে জনসাধারণ তার জমা দিয়েছে কিন্তু আপনাদের 
কময়েডের ছেলে চুরি করল তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। আপনাদের মধ্যে আত্তরিকতা নেই যে গ্রামে 
বিদুৎ যাক। গ্রামে যদি অন্ধকার না থাকে তাহলে আপনাদের রাজনীতি করা অসুবিধে হবে, আপনাদের 
কম্মুনিজম এগুবো না। এইভাবে ভুল ওয়েতে আপনারা মাকর্সসিজিম এর ঘিওরি খ্যাপ্লাই করছেন। 
যারজন্য আপনারা চাচ্ছেন না গ্রামের উন্নতি ছোক। আশাকরি কৃষিমন্ত্রী কমলবাধু এবং ক্ষুদ্র সেচ মন্ত্রী 
কানাইবাবু এটা স্বীকার করবেন। কিছুদিন ভাগে কানাইবাবুকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে 
আর এল আই কতগুলে৷ অকেজো হয়ে আছে এবং তারজন্য বিদ্যুৎ রুতখানি দায়ী? ভিনি তার উত্তরে 
বলেছিলেন, হ্যা, বিদ্যুতের জন্য আর এল আই এবং. ডিপ টিউযওয়েলের কাজ বন্ধ হয়েছে। কাজেই 
কমলবাবু চেষ্টা করলেও কৃষিতে উদ্নতি করতে পারবেন মা, তার যদি ইন্ছাও থাকে তিনি গ্রামে জল 
দিতে গারবেননা কারণ বিযুৎ নেই। আমি আর একটা জিনিয দেখছি আন্তরিকতায় দারণ অভ্ভাহ 
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আপনাদের মধ্যে রয়েছে। হোয়াই দিস? আমি মন্ত্রীহাশয়কে আপনারা পুলিশ, কৃষি, শিল্প নিয়ে 
রাজনীতি করুন, কিন্তু এই বিদ্যুৎ বিভাগ নিয়ে রাজনীতি করবেন না। এখানেও আপনারা যদি 
রাজনীতি করেন তাহলে যাঁরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন তাদের মধ্যে হতাশা নেমে আসবে, বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কম হবে। ফ্যান্ডেল, সওতালদিহি, হাইডেল থামলি পাওয়ার, হাইডেল ইলেবট্রিসিটি প্রভৃতিতে 
যে উৎপাদন হয় সেখানে দেখছি ক্রমশঃ ক্রমশঃ উৎপাদন কমে যাচ্ছে। ইনস্টন্ড ক্যাপাসিটির চেয়ে 
পাওয়ার জেনারেসন কোথাও কোথাও ওয়ান ফোর্থ হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য দায়ী কে? আপনারা নয়? 
স্টেট 'ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের ইঞ্জিনিয়াররা নয়? বলুন, কার দোষে এসব হচ্ছে? এরজন্য দায়ী হচ্ছে 
আপনাদের ভুল পলিসি। থামলি প্ল্যান্ট নিয়ে, জেনারেসন নিয়ে, কন্ট্রা্ট দেয়া নিয়ে আপনাদের 
ইন্টারফিয়ারেন্স- এর দরুণ অফিসারদের এবং চেয়ারম্যানের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্টেট ইলেকট্রিসিটি 
বোর্ড একটা অটোনমাস বডি, কিন্তু এই আপনাদের এগেন গ্যান্ড এগেন ইন্টারফিয়ারেল টু দি স্টেট 
ইলেকট্রিসিটি বোর্ড অথরিটি এতে তাদের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। হয়ত কোন ব্যাপার চেয়ারম্যান, 
সেক্রেটারী রাজী হচ্ছেন না, কিন্তু পরে দেখা গেল আপনাদের চাপে পড়ে সেই কাজ তারা করতে 
বাধ্য হাচ্ছেন। তারপর দেখা যাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড - এয় রেগুলেসন 
থার্টিফোর অনুযায়ী আপনাদের নির্দেশে রাজনৈতিক কারণে একেবারে ডিস্মিস্‌ করে দেওয়া হচ্ছে। 
কোন রকম শো কজ নেই, এনকোয়ারী নেই, সাসপেনসন নেই, প্রথমেই একেবারে ডিস্মিস্‌ করে 
দেওয়া হচ্ছে। তারা প্রথম হাইকোর্টে গেল, তারপর সুপ্রিম কোর্টে গেল এবং সুপ্রিম কোর্ট স্টেট 
ইলেট্রিসিটি বোর্ডের ওই রেগুলেসন থার্টিফোর-কে কনডেম করল এবং তার! ডিভিসন দিলেন এঁদের 
জয়েন করতে দাও। সুপ্রিম কোর্ট জয়েন করতে নিদের্শ দিয়েছেন তাই জয়েন করতে দেওয়া হল বটে, 
কিন্তু ঠিক দুমাস পর দেখা গেল কোন অদৃশ্য হস্তক্ষেপের ফলে বিশেষ কারণে, বিশেষ অডিযোগ 
থাকার জন্য বলা হল আপনাকে আবার সাসপেন্ড করা হল! কি অস্তুত ব্যাপার দেখুন, সুপ্রিম কোর্টের 
আদেশে জয়েন করল কিন্তু ঠিক দুমিনিট পর তাকে আবার সাসপেশ্ড করা হল। এর কারণ তারা 
আপনাদের দলের কর্মী নয়। এইসব কারণে এক শ্রেণীর কর্মচারীর এবং দিব্যন্দুর মত এক্সপার্ট 
ইঞ্জিনিয়ারের মন ভেঙ্গে যাচ্ছে। ওই সমস্ত কর্মচারীদের সাসপেন্ড করায় পরই দেখা গেল সেই সমস্ত 
পোস্টে লাল রুমাল বাঁধা গুণ্ডাদের বসিয়ে দেখা হল। এতে আপনাদের দলের পাস সার্ভড হচ্ছে, 
কিন্তু জেনারেসনের ব্যাপারে যাঁদের উপযুক্ত এ্যাউভাইস দেবারক্ষমতা আছে, ফাঁরা অর্গানাইজড 
ওয়েতে বিদুৎ দগ্ুর চালাবার ক্ষমতা রাখে তাদের আপনি সরিয়ে দিচ্ছেন, তাদের কাজ করতে 
দিচ্ছেন না। আপনাদের এইসব কাজকর্মের ফলে আগামীদিনে যদি পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায় 
তাহলে কোথায় গিয়ে দীঁড়াবেন? আমরা যদি আবার হ্যারিকেনের যুগে ফিরে যাই তাহলেও তো মনে 
সান্তনা পাবনা । আজ সমস্ত কিছু ভেঙ্গে তচনত হয়ে যাচ্ছে কাজেই বার বার বলছি এই ধরনের 
রাজনীতি করবেন না। বিদ্যুৎ দপ্তরের ই্/১:4'৭ রিপোর্ট আপনার ফাইলে আছে, বর্মন কমিশনের 
রিপোর্ট আপনার কাছে আছে। এগুলি নিয়ে চিন্তা করুন নি করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছেন 
রুয়াল ইলেকট্রিফিকেসনের জন্য। কিন্তু আমরা দেখছি যে ধরনের জেনারেসন করবার কথা সেটা 
আপনারা ফরতে পারছেন না। কেন পারছেন না? এই ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারদের থাডভাইস্‌ কেন 
নিচ্ছেন না? আপনি সেই াউভাইস কার্ধকরী করায় চেষ্টা করুন। কিন্তু আপনি তা ফেল করছেন। 
আপনি সুইজারল্যান্ডের কন্ট্রীকটরদেয় করান দেবার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু উপযুক্জভাবে 
এাডভাইস নেবার চেষ্টা করুন যে কি করে পরিবেশের উন্নতি করা যায়। আপনি. নির্মলবাবুর় কথা 
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তুলবেন। ডি পি এল যেখানে পাওয়ার জেনারেসন ছিল ৮৮৬ মেগাওয়াট, এবারে সেখানে হয়েছে 
৭৭০ মেগাওয়াট। এটা তো আপনাদের ইকনমিক রিভিউতে আছে। আপনি এখানে নির্মলবাবুকে 
দেখাবেন। কেন আপনাদের মধ্যে কো-অডিনেশন থাকবে না। স্টেষ্উ ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সঙ্গে 
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোর়েসনের সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন না থাকতে পারে - কারণ এটা 
অটোনমাস বডি প্রাইডেট কনসার্ন বিদেশী কোম্পানী । কিন্ত আপনাদের নিজেদের দপ্তর কানাইবাধুর 
সঙ্গে কমলবাবুর সঙ্গে জ্যোতিবাবুর সঙ্গে নির্মলবাবুর সঙ্গে কেন কো-অর্ডিনেশন থাকবে না? এবং 
যে সমস্ত জাতীয়বাদী মানুষ যারা দেশের ভাল করতে চান তারা আপনাদের পার্টি মনোভাবাপন্ন নয় 
তাদের সঙ্গে আপনি বসুন আলোচনা করুন - আপনাদের মন্ত্রীদের নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বসে 
আল্লোচনা করুন। তা না করে আপনি কেবল ডিভিসি গাওয়ার দিচ্ছে না, কেন্দ্র দিচ্ছে না এই কথা 
শুনে পশ্চিমবাংলার মানুষ শাস্তি পাবে না। আজকে বিদুৎ মন্ত্রীকে এই হাউসে কথা দিতে হবে যে 
থারম্যাল পাওয়ারের উন্নতি তিনি করবেন। আমাদের সেন্ট্রাল সাহায্য করছে। কোলের যে অভাব 
হচ্ছে সেদিকে আপনাকে নজর দিতে হবে। এনারজী ডেডেলমেন্ট বাই জ্যোতি কুমার পারেখ তার 
১৩৮ পেজে আছে। আপনাদের ভারতবর্ষের কথা ভাল লাগবে না। আমি চীনের কথা বলেছি, তাঁরা 
আজকে প্ল্যানিং করে হাইডেল পাওয়ার ৪০০ মেগাওয়াট থেকে ৫০০মেগাওয়া্ট নিয়ে গেছে এবং 
এইভাবে এভরি ইয়ারে তারা হাইডেল পাওয়ার বাড়াচ্ছে। আজকে আনাদের হাঁইডেল গাওয়ার 
বাড়ানো দরকার। এবং সেটা কি করে বাড়ানো যায় তার দিকে মন্ত্রী মহাশয়ের নজর দেওয়া দরকার। 
আজকে আপনার রিসোরস বাড়াতে হবে। আজকে ডি ভি সি থেকে পাওয়ার নিয়ে তাকে কি 
ইউটিলাইজ করতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। কারণ আজকে পশ্চিমবাংলার স্বার্থে পাওয়ারবাড়াবার 
প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করুন। আপনি ট্রালমিসন লাইন ঠিক করুন। এই সব যদি করতে পারেন 
তাহলে আপনাকে আমরা সাপোর্ট করবো, তার আগে আপনার এই বাজেট বরাদ সাপোর্ট করতে 
পারি না। 
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সী ভক্তি ভূষণ মন্ডল £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমার মুল বক্তব্য রাখার আগে আম দর 
যিনি বিদুৎ মন্ত্রী আছে তার কাছে কয়েকটি পয়েন্টের ক্লারিফিকেসন নেবার চেঈা ফরবো। ফাষ্ট 
পয়েন্ট হচ্ছে এই যে সিক্সথ প্যানে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ১৬ কোটি টাকা খরচ না 
করতে পেরে ফেরত দিয়েছেন - এটা কেন হয়েছে। কি তার কারণ এটা আমার মনে হয় হাউসকে 
অবহিত করা দরকার। আর একটা কথা উনি বলেছেন এবং সেটা হচ্ছে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে কস্ট 
অব প্রোভাকসন পড়ে তার চেয়ে অনেক কম দামে এ ক্লাশ অব কখডিউিখক দেওয়া হয়েছে এবং 
এটা দেবার জন্য বিদ্যুৎ পর্যদের ফাইনানসিয়াল কমিন খারাপ হয়েছে। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে 
কেন দেওয়া হয়েছে সেটা হাউসকে জানাবেন। বিদ্যুতের ব্যাপারে দেখলাম ৫টি জেলায় ৩/৪ ভাগ 
বিদ্যুৎ দিচ্ছে এবং ১২টি জেলায় ওয়ানফোর্থ বিদুৎ দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া, হুগলী, ২৪পরগণা, বর্ধমান 
এবং মেদিনীপুর এই ৫টি জেলায় ঘ্রি ফোর্থ - এর বেশী বিদ্যুৎ দিচ্ছে এবং বাকী ১২ টি জেলায় 
ওয়ানফোর্থ বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা আপনাদের বলব ইনডাসন্রিয়াল 
পাওয়ার এবং ডোমেস্টিক পাওয়া সম্বন্ধে আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা করুন। ডোমেস্টিক পাওয়ার 
যেটা দিচ্ছেম তাতে দেখছি অন্যান্য জেলাগুলোর উন্নতির দিকটা ব্যাহত হচ্ছে। কাজেই পসিবেল 
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ইকৃইটেবেল ডিস্ট্রিবিউসন করা যায় কিনা সেটা বিবেচনা করে দেখবেন। আর একটা কথা আমি মনে 
করি এবং সেটা হচ্ছে বিদ্যুৎকে ফার্স্ট প্রাইওরিটি দেওয়া দরকার। অবশ্য এটা আপনাদের ক্যাবিনেটের 
ব্যাপার! আমি দেখলাম হোল বাজেটের মাত্র ৭থেকে ৮পারসেন্ট এই বিদ্যুৎ খাতে দেওয়া হচ্ছে। এটা 
এএএনি ব্যাপার হলেও আপনি চিন্তা করুন বিদ্যুৎকে ফার্্চ প্রাইওরিটি দেওয়া যায় কিনা। বিদ্যুতের 
উপর নির্ভর করছে শিল্পের উন্নতি কাজেই একে ফাস্ট প্রাইওরিটি দেওয়া এবং প্রয়োজনে সাপ্লিমেন্টারী 
টাকা আরও দিতে পারেন কিনা সেটা আপনি চিন্তা করে দেখুন এবং ব্যাপারটা ক্যাবিমেটে প্লেশ করার 
কথা ভাবুন। এবারে আমি কয়েকটা অবজেকটিভ স্ট্যান্তার্ড- এর কথা বলতে চাই। মাননীয় সদস্য 
সুব্রতবাবু যাত্রা দলের তীমের মত অভিনয় করলেন এবং তিনি যা বললেন তার একটা পোর্সন হচ্ছে, 
আপনারা এই যে সবসময় বলেন কেন্দ্র এই করেছে, কেন্দ্র এই করছে, এ্যাকচুয়ালি এতে কেন্ত্রের 
কিছু করার নেই। আপনারা নিজেদের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য এইসব কথা শুধু বললেন। আমার 
বক্তব্য হচ্ছে যেসব অসুবিধা আছে সেটা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে। যে ইন্সটন্ড ক্যাপাসিটি 
আছে সেটা এত লো হচ্ছে কেন সেটা আপনাকে দেখতে হবে। আর একটা ব্যাপারে পলিসি 
আপনারাই ডিটারমিন করবেন তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে ইউনিয়ন রাইভ্যালরি রয়েছে তার 
কোন রকম পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট করা যায় কিনা সেটা আপনি একবার ভেবে দেখুন। এখানে 
৩রকম ইউনিয়ন আছে। আমি অনেককাল আগে অর্থাৎ ১৯৬৫/৬৬ সালে এই সমস্ত ইউনিয়নের 
সঙ্গে জড়িত ছিলাম। ওখানে একজিকিউটিভ স্ট্যান্ডার্ড অথ্যৎ ইঞ্জিনিয়ার এবং আদার অফিসার্স 
স্টাফদের একটা ইউনিয়ন আছে। কিন্তু সবচেয়ে যে বড় দুটো রাইভ্যালরি ইউনিয়ন আছে, তারা হচ্ছে 
,বিলো দ্যাট অফিসিয়াল স্টাফ - একসঙ্গে বসে এদের সম্বন্ধে কিছু করা যায় কিনা সেটা আপনি তিস্তা 
করুন। এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান না হলে পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের ক্ষতি হবে। এবং সেইজন্য 
আমি আপনাকে বলছি যে অফিসিয়্যাল স্টাফ, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, তাদের কি অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে, এটা আপনাকে দেখতে বলছি এবং ইউনিয়নগুলোর মধ্যে যে একটা রাইভ্যালরি আছে এবং 
সেটার সুযোগ নিয়ে কখনও কখনও স্যাবটেজ হচ্ছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। হয়তো যে ইউনিয়ন 
বব আমাদের বিরোধী, বামফ্রন্টের বিরোধী, তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন স্যাবটেজ করছে এবং আমার ব্যক্তি 
গত যে ধারণা, সেই হিসাবে বলছি, ভুল হতে পারে, দ্যাট ইজ সাবজেই্ট ফারেক্টনেস অলয়য়েস। 
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.  কিস্ত আমার নিজের মনে যদি সুব্রত বাবুর কথা ঠিক হয় যে আমরা ওখানে পলিটিক্স করছি 
না, তাহলে তাঁদের যে ইউনিয়ন আছে, সেই ইউনিয়ন ফোঅপারেট করছে কিনা, এটা আপনি বলবেন, 
না উপ্টেতারা এটাকে স্যাবটেজ করার কথা ভাবছেন যাতে বামফ্রন্ট সরকার একেবারে জব্দ হয়ে যায়, 
মেই জন্য নানা রকম কৌশল করছেন, এটা বলবেন। মোটামুটি দুটো ইউনিয়ন রয়েছে, একটা হচ্ছে 
পরিমল দাসগুপ্তের ইউনিয়ন, আর একটা হচ্ছে সি.পি.এম. এর সিটু ্যাফিলিয়েটেড, এছাড়া 
আই,এন.টি-ইউ.সি. যেটা আছে, সেটা এমন কিছু ইমপটেন্ট নয়, এই দুটো মূল ইউনিয়ন আছে। আষি 
সেই জন্য বলছি এদের নিয়ে একটা পলিটিক্যাল সলিউশন করা বায় কিনা, জাপনি ভেবে দেখুন এবং 
যে ইনস্টল ক্যাপাসিটি আছে, সেটা যদি ফুল রিয়্যালাইজেশন করা যায় তাহলে বর্তমানে সবার 
কোঅপারেশন না গেলে আমার মনে হয় করা সম্ভব হবে ন!। অথচ আমি আপনার কাছে বলছি যে 
বিদ্ুৎটা আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কারণ গ্রামের দিকে রদি যান, গ্রামে বিদ্যুৎ নেই রললেই 
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হয়। উনারা গঞ্গ কয়তে পারেন, আমাদের দোষ দিতে পারেন, উনাদের সময়েও সেভেন পার্সেন্টের 
বেশী যায়নি রুরাল ইলেকট্রিকিকেশন, যদিও দেখানো হয়েছে - উনি একটু বোধ হয় ভুল তথ্য দিলেন, 
৯ হাজার নয়, ১৯ হাজার গ্রাম। আমি যলছি, ৫০ পার্সেন্ট দেখানো হয়েছে, মৌজাতে বিদ্যুৎ দেওয়া 
হয়েছে, কিন্তু সত্যিকায়ের বিদুৎ বেশী যদি দেওয়া হয় তাহলে বলবো আপনাদের ৫০ পার্সেন্টিটা 
কমিয়ে ২০ পার্সেন্টও হবে না। কারণ এই কথা আপনাদের কাছে বলছি, আপনাদের জানার জন্য 
বলছি, একটা মৌজা দিয়ে লাইন বেরিয়ে গেলেই এ মৌজাকে বলছেন যে ক্রিয়ার হয়ে গেছে। এটা 
ওঁদের আমলে হয়েছে। কাজেই রুরাল ইরিগেশন, স্মল স্কেল ইনডাষ্ট্রি যেগুলো আছে মফস্বলে, এদের 
জন্য বিদুৎ ভবিষ্যতে দিতে পারেন কিনা' সেটা দেখবেন। এটা একটা পলিশির ব্যাপার। আমরা যায়া 
এম.এল.এ আছি, যারা কেবিনেটের লোক নই, তারা একটু বিবেচনা করে দেখবেন। আপনাদের কাছে 
বলছি, অনেকগুলো ডিফিকাস্টি আছে, এঁরা কেন পারছেন না ইনস্টল ক্যাপাসিটি রিয়্যালাইজ করতে, 
কারণ অনেকগুলো মেশিন, যেগুলো ওল্ড এজেড হয়ে গেছে, পুরাণ হয়ে গেছে। সেইগুলো ফাংশান 
করছে, তার মার্জিন্যাল 'ইকনমি, সেই মার্জিন্যাল ইকনমি ঠিকভাবে হচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে, 
সেইগুলো ওল্ড ট্টেজে চলে গেছে, প্রডাকশন যার ফলে হচ্ছে না। এইগুলো গেল আমাদের যে সব 
জিনিস ষ্টেট গর্ভনমেন্টের বিবেচনা করা উচিত। আপনি নিশ্চয়ই করবেন এবং এই জন্য আমরা 
আপনাকে বিবেচনা করার কথা বললাম। মুল বিদ্যুতের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আমাদের যে 
ক্যাপাসিটি আছে-সুনীতি বাবু বলেছেন যে বোধ হয় ২৩০০ জেনারেশন দরকার, ১৪০০ জেনারেশন 
হচ্ছে, সেটা বইতে লেখা আছে, কাছেই তিনি ঠিকই বলেছেন। তাহলে আমাদের একটা বিরাট 
ডেফিসিট হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেই ডেফিসি্টটা মেক আপ করা যেত কিনা সেটাই 
চিন্তা করার বিষয়। আজকে ডেফিসেট যে আছে সেটা অশ্বীকার করে বা সাপধ্রেস করে লাভ নেই। 
ওরা যে কথা বলেছেন যে আমরা এটা নিয়ে রাজনীতি করবো না, তা যদি না করতেন, যদি আমাদের 
সাহায্য করতেন তাহলে কি এই অবস্থা থাকতো? আপনি যেগুলি সেন্ট্রালের কাছে চেয়েছেন, যেটা 
তারা স্যাংশান করবেন, ইমগ্লিমেন্ট করা হাবে সেটাও দেখা যাচ্ছে যে ৩/৪ বছর ধরে দিয়েছেন, কিন্ত 
এখনও পর্যন্ত তারা রিলিজ করেন নি বা গ্রীন সিগন্যাল দেননি। যেমন ধরুন সাগরদিক্পী, বক্েস্র, 
তিস্তা, দামোদরভ্যালি, সাওতালদি ইত্যাদি এই জিনিসগুলি আছে। ৩/৪ বছর আগে বীরভূম জেলার 
ফয়রাসোলের কাকুঁড়তলা বললে একটা জায়গায় ২ হাজার বিঘা জমি নেওয়া হল যে সুপার থামলি 
পাওয়ার প্ল্যান্ট করা হবে। আমি উইথ অথরিটি আপনার কাছে বলছি যে গণিখান সাহেব এবং সেই 
সঙ্গে আমাদের প্রণববাবুও সেখানে গিয়েছিলেন। এরা দুই জনেই তখন মন্ত্রী ছিলেন। একজন ছিলেন 
এনার্জি মিনিষ্টার, আর একজন ছিলেন ফাটন্যাব্স মিনিষ্টার। তারা ইলেকশানের আগে সেখানে 
শিয়েছিলেন। ২ হাজার বিঘা জমি নেওয়া হল। এ এলাকায় অধ্যর্ি পলাশখলি থেকে জয়দেব পর্যন্ত 
একটা কোল সিন আছে। তারপরে অজয় নদীর কাছে সমস্ত এলাকায় অনেক কয়লা আছে। সেখানে 
তারা বলেছিলেন যে এখান একটা বড় থামার প্রান্ট হবে এবং এই প্লান্ট থেকে সমস্ত জায়গায় বিদুৎ 
দেওয়া সম্ভব হবে। ২ হাজার একর জমি কাঁকুড়তলা মৌজায়, বহড়া মৌজায় এযায়েঞ্জ করে দেওয়া 
হয়েছিল কিন্ত আজ পর্যন্ত সেটাও রিলিজ করা হয়নি। সেখানকার ইকনমিক পজিশান অত্যন্ত ভাল। 
তার কারণ সেখানে একটা ন্যাশান্যাল হাই ওয়ের কাজ চলেছে, এখনও সবটা কমপ্লিট হয়নি। সেখানে 
রেল লাইন হবে, অজয় নদীতে জলও প্রচুর আছে এবং সাফিসিয়েন্ট কোল আছে, ক্রার্ট গ্রেড কোল 
যেটা ইঞ্জিনে বাবহার করা হয়, সেগুলি সেখানে আছে। আমি জানিনা কোন অদৃশ্য হাতের খেলায় 
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সেটা এ্যাবানডান্ট হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি এসব সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের অসত্য কথা মিথ্যা 
কথা, ভুল কথা। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলেছি যে এ ২ হাজার কেন, আপনারা যদি চান আমি আরো 
২ হাজার বিঘা জমি যোগাড় করে দেব। আমি সেই এলাকার লোক। আমি আপনাদের ৪ হাজার বিঘা 
জমি যোগাড় করে দেব। আপনারা বলুন যে ইউ ক্যান এযাকসেপ্ট ইট? আমি উইথ ফুল গ্যারান্টি 
ছাড়া এই সব কথা বলিনা। আমি সে জন্য বলছি যে এটা আপনারা বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন। 
তারপরে আর একটা কথা এখানে উঠেছে যে বক্রেশ্বরে ৬শত মেগা ওয়াটের একটা প্রজেক্ট করা হবে। 
কিন্ত আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন যে এটা বক্রেশ্বরেই নয়, এটা দিনপাইয়ে। বক্রেম্থরে কি করে 
হল আমি বুঝলাম না। ৬শত মেগাওয়াট প্রজ্ের করার যে কথা হয়েছে এটা বক্রেস্থর নদীর ধারে 
কিছুটা বলতে পারি। কিন্তু বক্রেম্থর হল সেখান থেকে ৮মাইল দূরে। এটাও সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের 
ব্যাপার। আমি আপনাদের কাছে বলছি যে ফারাক্কা প্লান্ট দিলে ২হাজার মেগাওয়াট হবে। এখন যা 
হচ্ছে তাতে আমাদের অন্ততঃ যদি ১ হাজার মেগাওয়াট আরো বেশী উৎপাদন হয় তাহলে 
পশ্চিমবাংলার অনেকটা প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। কিন্তু সেটাও এখনও পর্যন্ত তারা করবো, করছি 
করে চলেছেন, বোধহয় আরো ৩ বছর লাগাবার চেষ্টা করছেন। আর -৬-খনটা যদি করতেন, 
যেখানে থামলি প্লানটা হবে তার আধ মাইলও নয়, অনেক কাছে কয়লাখনি আছে কিন্তু কেন হলনা, 
কেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট করছেন না সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই এই সিরিজগুলি বিচার- 
বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এই পাওয়ার নিয়ে কংগ্রেসই রাজনীতি বেশী করছে এবং সে বিষয়ে 
কোন- সন্দেহ নেই এন্ড ইট ইজ সাপোর্টেড বাই ফ্যাক্টস এযান্ড ফিগারস। কাজেই আপনি যেগুলি 
চেয়েছেন, যেগুলি বলছেন যে আমি কপোররেশান করবো, তা যদি করেন তাহলে পশ্চিম বাংলায় 
রুরাল ইলে২৫০ট7াই বলুন, আর্বান ইলে বাটিক ই বলুন, ইন্ভান্্রিয়ালই বুলন কোনটাই বাদ 
থাকবে না। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলাম যে এই এই জিনিসগুলি তারা করবো বলেও করছেন না, 
আর একটা কথা হচ্ছে, সত্যি যদি তারা দিতে চান তাহলে কি তারা ডি.ভি.সি তে এবারে যে ৬ হাজার 
৩৬২ মেগাওয়াট উৎপাদন হচ্ছে, এটাকে আরো একটু বাড়িয়ে দিতে পারেন? নিশ্চয়ই পারেন। আর 
একটি কথা হচ্ছে ৬ হাজার ৩৬২ মেগাওয়াট হয়েছে। এটা তারা দিতে পারেন, আরো বাড়িয়ে দিতে 
পারেন নিশ্চয়। সুনীতিবাবু একটি কথা বলেছেন যদি দিতে যাওয়া হয় তাহলে ওরা নিতে পারছেন 
না। জানি না, ওদের কতটা ক্ষমতা আছে, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেয কাছে যেতে পারেন। যদি পারেন 
তাহলে ৩০০/৪০০ এখানে ইজিলি পেতে পারি। আপনারা আগে দিয়ে দেখুন, যদি ট্রা্সমিসন না নিতে 
পারি তাহলে তখন আমাদের দোষ দেবেন। কিন্তু সেটাই। এটাই আমরা চাই। সেটা যদি দেয় তাহলে 
পশ্চিমবাংলায় সত্যিকারে একটা ব্যাপার হবে। এবং ট্রাঙ্মিসন ক্যাপাসিটি আছে কিনা সেটা আপনারা 
একটু পরিষ্কার করে বুঝে নেবেন। আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্ব্য শেষ করব, সেটা হচ্ছে 
এই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করছেন। বাঁকুড়ার মেজিয়ার কাছে ইজিলি কয়লা পাওয়া 
যেতে পারে এবং থার্ম্যাল প্যান্ট করে নিতে পারে। আপনি নিশ্চয় জানেন পশ্চিমবাংলা এবং বিহার 
ছাড়া সারা ভারতবর্ষে মাত্র ১২থেকে ১৪ পারসেন্ট কয়লা আছে। পশ্চিমবাংলায় সব চেয়ে বেশী 
কয়লা আহে, কোক কোল বাদ দিয়ে। সেটা আপনারা বিচার কয়ে দেখবেন। আপনারা এখানে চুপটি 
করে বসে আছেন। আপনারা পঙ্গিটিক্স না করে পশ্চিমবাংলাকে পাওয়ার যথি দিতে চান তাহলে নিশ্চয় 
আমরা সেই কথা স্বীকার করব। কিন্তু তা না দিয়ে কেবল বড় বড় কথা বসব, আর এখানে গিয়ে 
বলব দিও না, পশ্চিমবাংলাকে আমরা ক্ষাবু করবো, এই দুমুখো নীতিকে সম্প্্ণভাবে ঘৃণা করি। সেই 
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জন্য আপনি যে বাজেট এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[4.40-4.50 1১77.] 


শী সুরত মুখার্জী ২ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আপনি আমাকে একটু খানি বলবার অনুমতি 
যে দিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। স্যার, আমি কালকে আপনার ঘরে হঠাৎ ঢুকে গিয়ে দেখলাম 
আপনার চেয়ারে কেউ নেই। আপনি কিছু মনে করবেন না, ভগবানের কৃপায় আপনার গায়ের রং 
আর চেয়ারের রং এক হয়ে গেছে। তাই আপনি যখন চেয়ারে বসবেন তখন একটা কিছু চিহ্ন 
চেয়ারের কাহে লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন যাতে আমরা বুঝতে পারব যে আপনি ওখানে আছেন। 
তা না হলে আপনার মুখের রং, গায়ের রং চেয়ারের রং সব মিলে এক হয়ে যাচ্ছে। 


শ্রী কৃপা সিন্ধু সাহা ঃ স্যার, সুর্রতবাবু কেন এই কথা বললেন জানি না। তবে স্যার, রাস্তা 
দিয়ে যেতে গেলে অনেক সময় হয়ত কারো সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। লক্ষ্য করলে দেখা যায় সেই 
লোকটা দেখতে পায় না, অন্ধ, তাই ধাক্কা লাগিয়েছে। সুব্রতবাবুর অবস্থাও হয়ত তাই হয়েছে। 


জী আব্দুল মান্নান $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিদুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষট্ম্্রী আজকে এই 
সভায় বিদুৎ দপ্তরের যে ব্যয়বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, 
ওঁকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী না বলে অমাবস্যা? মন্ত্রী বললেই বোধহয় কিছুটা মানায়। স্যার, আমার আগে 
সরকারী দলের মাননীয় সদস্য শ্রী ভক্তি ভূষণ মন্ডল বিদ্যুৎ দপ্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
এর কয়েকটি সমস্যার কথা বললেন। বিদ্যুৎ দপ্তরের ব্যর্থতার কথাও তিনি বললেন কিন্তু তার 
কারণগুলি বললেন না। যদি তিনি তা বলতেন তাহলে আমরা খুশী হতাম। এর আগে আমরা জানি, 
তিনি রাজ্যসরকারের কয়েকটি ব্যর্থতার কারণ বলায় আজকে তার স্থান ট্রেজারি বেঞ্৷ থেকে এখানে 
হয়েছে, আজকে যদি তিনি ব্যর্থতার কারণ বলতেন তাহলে আমাদের ধারণা, আগামী নিবচিনে তকে 
বাইরে থাকতে হ'ত, তিনি নমিনেশান পেতেন না। যাইহোক, উনি রেখে ঢেকে কথাবার্তা বলেছেন। 
স্যার, আমি এই বিদ্যুৎ দপ্তরের বাজেট নিয়ে আলোচনা করার সময় সরকারের কাছে এর ব্যর্থতার 
কারণগুলি জানতে চাইবে৷ না কারণ আমরা জানি, এই সরকার ক্ষমত্য় আসার পর রাজ্য বিদ্যুৎ 
পর্যদকে যেভাবে ভাঙ্গা-গড়া করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল । মিঃ ডি.এন মল্লিক, তিনি নাকি 
কংগ্রেসের লোক ছিলেন তাই তাকে সরিয়ে মিঃ দাশগুপ্তকে নিয়ে এলেন, তারপর আবার ভাঙ্গা-গড়া 
হ'ল এবং শ্রীঅংশুমান ঘটককে পরবর্তীকালে এসইবি'র চেয়ারম্যান করে নিয়ে এলেন। স্যার, ওঁরা 
একটা নতুন প্রজেক্ট পশ্চিমবাংলার বুকে চালু করার চেষ্টা করলেন - সেটা হচ্ছে গ্যাসটারবাইন। যদিও 
এটার নাম গ্যাসটারবাইন কিন্তু এটা! হাই স্পিড ডিজেলে চলে। ৫টি কেনার কথা ওঁরা চিত্তা করলেন, 
তার এক একটির প্রডাকসান ক্যাপাসিটি ২৫ মেগাওয়াট। ৫টিতে মোট ১২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন করবেন ঠিক করলেন। স্যার, এই গ্যাসটারবাইন প্রকল্প রাজস্থান এবং কণটিক রাজ্যসরকারও 
এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন কিন্তু তারা ফেল করেছেন। তারা দেখেছেন এর প্রডাকসান খরচ যা সেই 
টাকা বিদ্যুৎ বিক্রি করে ওঠে না। তারা বিনা পয়সায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এগুলি দিয়ে দিতে 
চেয়েছিলেন কিন্তু রাজ্যসরকার তা নিলেন না, বোধহয় লোকে ভিখারী বলবে তাই ভিক্ষা নিতে 
চাইলেন না। এই গ্যাসটারবাইন সম্পর্কে রাজ্যসরকার গ্লোবাল টেন্ডার ডাকলেন। ১১টি টেস্তার জমা 
পড়লো। ৮টি প্রথমেই বাদ হয়ে গেল, বাকি রইলো তিনটি - এগুলি হচ্ছে ওয়েস্ট জার্মানি, জ্ঞাপন 
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এবং বৃটেনের জন ব্রাউন গ্যান্ড কোম্পানীর। ওয়েষ্ট জামার্নি দিয়েছিল ১৭.২৫ কোটি টাকার টেন্ডার, 
জাপান দিয়েছিল ১৬.৯৩ কোটি টাকাব এৰং বৃটেন দিয়েছিল ১৬.৭৫ কোটি টাকার। ভালো কথা, 
লোয়েষ্ট ঠ৩ারার০» দিলেন, বুটেনের জন ব্রাউন গ্যান্ড কোম্পানীর টেন্ডার এ্যাকসেপ্ট করলেন। 
কিন্ত তারপর কি দেখলাম? পেমেন্টের সময় ২৬৭ কোটি টাকা তাদের বেশী দেওয়া হল। সেখানে 
১৯.৪২ কোটি টাকা দেওয়া হ'ল। তারপর স্যার, তাদের যে এ্যাডভাঙ দেওয়া হয়েছিল ২৩ লক্ষ টাকা 
সেটাও পরে এ্যাডজাবটেড হল না। গ্যাসটারবাইনগুলি কেনার সময় এগ্রিমেন্ট ছিল যে ১৪ দিনের 
বেশী যদি খারাপ হয় তাহলে তারজন্য কমপেনসেসান দেওয়া হবে। 


[4.50--5,00 207). 

সেখানে কমপেনসেসন বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা পাবার কথা, কিন্তু তাঁ পাওয়া যারনি। উপরন্তু 
মোট ৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী দেওয়। হয়েছে। আমরা দেখছি গ্যাস টাবাইন প্রকল্প হিন্য বাম 
সরকার জালিয়াতি করেছেন, দুনীতি করেছেন, টাকা নয়-ছয় করেছেন। এ সমস্ত যখন সার। পশম 
বাংলার মানুষ জানতে পারল এবং তদত্ত দাবী করল তখন শ্রী দেব কুমার বসুব নেতৃত্বে একটা তদও 
কমিটি গঠণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই কমিটি কি রিপোর্ট দিয়েছিল তা আজ পর্যন্ত পশ্চিমবাংলাব 
মানুষদের জানান হয়নি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করছি, তিনি তার জবাবী ভাষণের 
মধ্যে দিয়ে সেই কমিটির তদস্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে আমাদের একটু বলুন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করছি, 
তদপ্ত রিপোর্টে কাদের দোষী বলা হয়েছে? কারণ আমরা জানি অডিট রিপোর্টে বু গোলমাল পাওয়া 
গিয়েছে। খদি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? 
আর যদি কারো কোন দোষ না থেকে তাহলেও এ বিষয়ে কি কি রেকমেনডেশন আছে সেটা অন্তত 
হাউসে একটু বলুন, সেটা বললেও আমরা খুশী হব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের লজ্জা 
করে যখন বিভিন্ন ব্যাপারে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার তুলনা করা হয়। আজকে আমরা 
কি দেখছি, আসামের নামরুপে গ্যাস ধ্যান্ড অয়েল মিক্সচারে এ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস চালিয়ে সেখানে 
লাভ হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে ৩০ কোটি টাকা খরচ করে গ্যাস টাবহিন বসিয়ে অতিরিক্ত ২০ কোটি 
টাকা লোকসান হয়ে গেছে। এখানে পাঁচটি গ্যাস টাবহিনের সাহায্যে ১২৫ মেগাওয়টি বিদ্যুৎ উৎপাদন 
করার কথা ছিল। কসবায় দুটি ইউনিট, হলদিয়ায় দু'টি ইউনিট এবং শিলিগুড়িতে একটি ইউনিট করার 
কথা ছিল। সিলিগুড়িরটি তো হলোই না, কসবায় একটি হলো এবং হলদিয়াতে একটি হলো। ৩০ 
কোটি টাকা খরচ করার পরেও ২০ কোটি টাকা কেন লোকসান হয়ে গেল, সে বিষয়ে কি মন্ত্রী মহাশয় 
আমাদের একটু আলোকপাত করবেন? আমরা দেখছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তবা 
রাখতে গিয়ে বামফ্রন্টের সদস্যরা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার তুলনা করেন। 
কিন্ত আজকে আমরা একটা জিনিস নতুন দেখছি, ইতিপূর্বে সরকারী পক্ষের দু'জন মাননীয় সদসা 
এখানে বিদ্যুৎ ব্যয়বরাদ্দের সমর্থনে বক্তব্য রাখলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ বিদ্যুতের বিবয়ে ভারতবর্ষের 
অন্য ফোন রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করলেন না। আমার মনে হচ্ছে বাস্তব চিত্র দেখে তাদের 
শুভ-বুদ্ধি জেগেছে। কারণ বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার এমনই অবস্থা যে, তুলনা করলে তাঁরা 
নিজেরাই লজ্জা পেতেন। বর্তমানে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার ভারতবর্ষের কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যের 
উপরে আছে? না, পশ্চিম বাংলা উড়িব্যা, আসাম, মণীপুর, মেঘালয়, সিকিম এবং ত্রিপুরার উপরে 
আছে এটা আমাদের লজ্জার কথা গ্রার়ীণ ০:50১..5: ক্ষেত্রে ২২৭টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবাংলার 


৬০01110 0৭ 0811/1৭109 80৮ 0২45 83 


স্থান ১৬'তে। পশ্চিমবাংলায় শতকরা ৪৯.৪ ভাগ গ্রামীণ বৈদুতিকরণ হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে 
সর্বভারতীয় গড় হচ্ছে শতকরা ৫০ ভাগ। অর্থাৎ সর্বভারতীয় গড় থেকেও আমরা পিছিয়ে আছি। 
পশ্চিম বাংলার মোট ৭ কোটি জনসংখ্যার মাত্র ৪৯.৪ পারসেন্ট গ্রামকে আজ পর্যন্ত বৈদুতিকরণ করা 
সম্ভব হয়েছে? ১৯৮৪ সালের ৩১শে মার্চের রিপোর্ট থেকে আমরা এই হিসাব গাচ্ছি। সেচের ক্ষেত্রে 
বিদ্যুতের অভাবে বার্থতা সৃষ্টি হয়েছে, মাইনর 'ইরিগেসন ফেল্‌ করেছে। বিদ্যুতের অভাবে মাত্র ৩৩ 
হাজার ৭৪০টি বসান সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা অন্যান্য রাজ্োর চেহারাটা কি দেখছি, বিহারে 
১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২১২টি, উত্তরপ্রদেশে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৭৫টি, কেরালায় - একটা ছোট রাজ্য 
- ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪২টি, বৈদ্যুতিক সেচ পাম্প বসাতে পেরেছে। পশ্চিম বাংলায় মাত্র ৩৩,৭৪০টি 
বসান হয়েছে। এটা আমাদের লজ্জা। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে 
প্রথম স্থানে ছিল। যখন প্রথম পরিকল্পনা তৈরী হয় তখনো প্রথম স্থানে ছিল, দ্বিতীয় পরিকক্াব 
সময়েও আমাদের অবস্থা একই ছিল। আঞ্কে ৬ষ্ঠ পরিকল্পনা শেষে আমাদের স্থান নেমে এসেছে ১৬ 
নম্বরে। এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব, কেরলা, তামিলনাড়ু যখন শীর্ষে 
পৌঁছে গিয়েছে তখন আমরা ১৬ নম্বরে নেমে এসেছি। হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং কেরলা সেন্ট 
পারসেন্টে পৌছে গিয়েছে। তামিলনাড়ু ৬ষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে ৯৯.৬ পারসেন্ট-এ পৌঁছে ছিল, বাকি 
০.৪পারসেন্ট ৭ম পরিকল্পনার প্রথম দিকেই কমপ্লিট করে দিয়েছে। এই ভাবে তারা আজকে গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণ-এর ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ত্রধদেশ, কর্ণটিক'ও প্রথম 
স্থানে যাবার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। মহারাষ্ট্র গ্রামীণ বৈদ্যুতিরকরণের ক্ষেত্রে 
৮৯.২পারসেন্ট, গুজরাট ৮২.৪ পারসেন্ট, অন্ধপ্রদেশে ৭৯.৭ পারসেন্ট, কণটিক ৭৯.২ পারসেন্ট-এ 
পৌঁছেছে। আজকে হিমাচল প্রদেশ এবং জন্ু কান্মীরের মতন জায়গায় যেখানে পাহাড়ী এলাকা, 
যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, সেইসব রাজ্ও গুজরাটের থেকে এগিয়ে রয়েছে। হিমাচল 
প্রদেশে হচ্ছে ৮১.৭ পারসেন্ট এবং জম্মু এবং কাশ্মীর হচ্ছে ৮৪.১ পারসেন্ট। পশ্চিমবাংলা সেখানে 
পিছিয়ে রয়েছে। ন্যাগালান্ডে মোট ১ হাজার গ্রাম রয়েছে। সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা কি সেটা আপনি 
ভালভাবেই জানেন। সেখানে ৬০ পারসেন্ট গ্রামে অর্থাৎ প্রায় ৫৮০ টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া 
হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে ৫২ পারসেন্ট গ্রামে বিদুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মধ্যপ্রদেশে ৫২.১ পারসেন্ট। 
সব রাজ্য পাশ্চক ওলা উপরে। আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ার জন্য, গ্রামীন বৈদ্যুতীকরণ 
না হওয়ার জন্য কেন্দ্রকে দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু আপনারা কি করেছিলেন? ১৯৬৭ সালে চতুর্থ পরিকল্পনা 
দু হয়েছিল। এখন আপনাদের ধিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি তখন অর্থমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন 
বামপন্থী সরকার ছিল। কগ্নেস সরকার ছিল না। সেইদিন আপনারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা 
নেননি। তার আগে পরিকল্পনার ৩০৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী পরের পরিবল্পনাটা 
নাগের ডাবল হওয়া উচিৎ। কিন্তু আপনারা কি করলেন? মাত ৩১৭ কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনা 
তৈরী কয়লেন। আপনারা কমিউনিজমের কথা বলেন। ১৯১০ সালে রুশ বিপ্লব, গৃহ যুদ্ধেব সময় 
মহামতী লেনিন কমিউনিষ্ট পার্টির মেতৃত্বে ছিলেন, সেই মহামতী লেনিন সেদিন গোয়েল বো প্ল্যান 
তৈরী কর়লেন। তাতে তিনি ইকোয়েসান অর্থাৎ সমীকরণ তৈরী করলেন। এইসব -:::-$: পাওয়া 
মায় না। কমিউনিজম মানে সোভিয়েত রাশিয়ার সারা দেশে বৈদ্যুতিকরণ এবং তার ফরমূলা ছিল 
বিদুৎ যদি উৎপাদন করতে না৷ পারি, বিদ্যুৎ যদি সারা গ্রামে পৌঁছে না দিতে পারি তাহলে সোডিয়াত 
মাশিয়ায় উন্নতি কয়া! বাবে না। কমিউনিজম মানে গোডিয়েত রাশিয়া প্রাস সারা দেশের নৈচ্নুতিকরণ! 
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[22170 41011, 1985] 
টটক্ষি পহ্ী যারা ছিলেন তারা ব্যঙ্গ করে সেদিন বলেছিলেন এটা ইলেএিএক্খান নয় এটা হচ্ছে 
ইলেকটু-ফ্রিকসান। বৈদ্যুতীকরণ নয় বিদ্যুতের গল্প হবে। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারত্তে বলেছিলেন (১৯৫১) বিদ্যুৎ যদি গ্রামে 
গ্রামে পৌঁছে না দিতে পারি তাহলে ভারতবর্ষের উন্নতি করা যাবে না এবং তারজন্য তিনি ডি.ভি.সি 
তৈরী করলেন, ময়ুরাক্ষী প্রজেক্ট তৈরী করলেন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে পশ্চিমবাংলা বাদে অন্যান্য 
রাজ্যগুলি ব্যাপকভাবে গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারছে। মহামতী লেনিনের সঙ্গে জওহরলাল 
নেছেরুর আদর্শের মিল ছিল না, নেহেরু কংগ্রেস করতেন আর তিনি কমিউনিষ্ট করতেন। কিন্তু অ্ভূত 
মিল ছিল মহামতী লেনিন-এর উদ্যোশ্যের সঙ্গে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ক্ষমতায় এসে জ্যোতিবাবু কি 
বললেন? বিদ্যুৎ দিয়ে কি হবে? বিদ্যুৎ কি খাবো? ন্নান করবো. জ্যোতিবাবু মহামতী লেনিনের পরী 
হলেও তিনি ছিলেন ট্রটক্কি পর্থী। অবশ্য তিনি ট্রটক্কি পন্থী ছিলেন কিনা আমি জানি না। কিন্তু যে টুটস্ি 
পন্থীরা মহামতী লেনিনের ই্েবাসিিসগওক ইলেকট্রো-ফ্রিকসান বলে ব্যাঙ্গ করেন সেই ট্রটস্কি 
পন্থীর সঙ্গে জ্যোতিবাবূর আদর্শের মিল পাওয়া যায়। আজকে পশ্চিমবাংলার বামফ্রম্ট সরকার বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যর্থতার জন্য সব জায়গায় দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন চক্রান্তের বিরুদ্ধে। আজকে 
ভক্তিবাবু ইউনিয়নের কথা বললেন, পরিমল দাশগুপ্তের কথা বল্ললেন। কিন্তু এস ইবি-তেও 
আই.এন.টি.ইউ.সির ইউনিয়ন আছে। আপনারা রাজ্যত্তরের নেতা মিলন চৌধুরীকে সাসপেন্ড কবে 
দিলেন। দুনীর্তির জন্য আপনারা ছাঁটাই করবেন, দুর্নীতির জন্য ছাঁটাই করুন এটা আমরা চাই, আমরা 
আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবো, যদি কোন কর্মচারীকে দুনীতির জন্য ছাঁটাই করা হয় তারজন্য যে 
শান্তি দেবেন আমরা মাথা পেতে নিতে রাজি তাছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি, রুল ৩৪ 
দুর্নীতির পর্যায়ে কি পড়ে ? আপনি ১০ জন অফিসারকে ছাঁটাই করলেন কেন? কোন অপরাধে? তারা 
আদালতে গেলেন, আদালতে বছরের পর বছর কেস করে আপনারা হেরে গেলেন, যারফলে কয়েক 
চক্ষ টাকা চলে গেল। 


[5.00-5.10 ০.71.] 


আপনাদের দুজন লইয়ার, - তার মধ্যে একজন সংসদ সদস্য, যাকে যাদবপুরের মানুষ 
পরিত্যাগ করেছেন - নাম করা লইয়ারকে ব্রিফগুলি দিয়েছিলেন, কিন্ত কেস করে আপনারা হেরে 
গেলেন, কয়েক লক্ষ টাকা জলে গেল। তারপর ছাঁটাই করলেন; সেখানেও আজকে কর্মচারীদের মনে 
একটা বিভ্রত্তি এনে দিয়েছেন এবং সেখানেও আপনাদের একটা পলিটিক্যাল মোটিভ আছে। একদিকে 
নিজের দলের মনন টাকা পাইয়ে দিচ্ছেন, আর একদিকে কর্মচারীদের হ্যারাস করছেন 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। কর্মচারীদের উৎসাহ দেওয়া তো দুরের কথা, তাদের মধ্যে 
একটা নিরুৎসাহের ভাব সৃষ্টি করলেন। আজকে সারা ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের মধ্যে ৩৮১টি কেস 
রয়েছে, এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় হল। এরজন্য বিদ্যুতমন্ত্রী মহাশয়কে জবাবদিহী করতে হবে। 
আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কিছুদিন আগে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বহু এম্পলয়ীকে ট্রাফার 
করে দিলেন, বিভিন্ন জায়গায় বদলী করলেন। আপনাদের ক্ষমতা আছে বদলী করার, কিন্তু সেটা 
একটা রুটিন মাফিক করুন। যারা আপনাদের ইউনিয়নকে সমর্থন করেনা, অন্য ইউনিয়নের লোক, 
তাদের বদলী করলেন এবং বালী করার পরে কি করলেন? তার মধ্যে পরে আবার অনেকে 
আপনাদের ইউনিয়নের সদস্য হয়ে গেল। ফলে বদলী, হয়ে 1011. করে আবার তারা ফিরে এলেন। 
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বদলীর ব্যাপারে তাদের যে টি.এ.বিলের সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের ব্যাক করিয়ে আনা 
হয়েছিল। এইসব টি.এ. বিল ইত্যাদি করে আপনাদের খাম খেয়ালীপনার জন্য প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা 
দিতে হল। আজকে আমরা জানি যে টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অনেক কর্মচারীকে অসুবিধার মধে! 
পড়তে হয়েছে। কিন্তু আপনারাই আবার শ্রমিক দরদের কথা বলেন। আপনারা একটা পে-কমিটি 
করেছিলেন। সেই পে-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আর.কে. দাশগুপ্ত । তাকে নিয়েই এ প্রিম্যান কমিটি 
গঠিত হয়েছিল। কমিটি রিপোর্ট দিলেন ১৯শে ভ্লাই, ১৯৮৪, সেই রিপোর্ট দেওয়ার পরে দেখা গেল 
যে অফিসারদের মাইনে বাড়ল ৭০০ টাকার মত, আর যারা মেহনতী মানুষ তাদের বাড়ল মাত্র ৬০ 
টাকা করে। এতে তাদের মনে কোন উত্সাহ আনতে পারলেন না, শুধু কিছু কিছু আমলার স্বার্থ দেখে 
গেলেন এবং এর জন্য ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের সাড়ে তিন কোটি টাকা নষ্ট হল। এই অবস্থায় এই 
সরকার তাদের কাজের জন্য কৃতিত্বের দাবী করেন কি করে? ১৯৭৭ সালে যখন কংগ্রেস সরকার 
চলে গেল তখন সারা পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুতের সর্টেজ ছিল ৩০ থেকে ৫০ মেগাওয়াট । ম্যাকসিমাম 
পাওয়ার সর্টেজ ছিল ৫০ মেগাওয়া্ট। তখন আমাদের বিদ্যুৎ মন্ত্রী এবং ডি.পি.এলের সদস্য ডাঃ 
জয়নাল আবেদিন কতকগুলি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সাঁওতালডির থার্ড গ্রান্ড ফোর্থ ইউনিট এবং 
কোলাঘাট ফিফথ ইউনিটের পরিকল্পনা কংগ্রেস সরকার নিয়েছিলেন। ডি.পি.এলের সিক্সথ ইউনিট 
কংগ্রেস সরকারেরই পরিকল্পনা যা ১১০ মেগাওয়াট ছিল, আর কোলাঘা্টের দুটি ইউনিটে ২২০ 
মেগাওয়াটের পরিকল্পনা ছিল। এইসব কাজগুসি কংগ্রেস সরকারের পিরিয়ডে হয়েছিল। সেখানে যে 
কমিশন হয়েছিল তার কৃতিত্বও কংগ্রেস সরকারের। এত প্রোডাকসনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পরেও 
এবং সিই.এস.সি.র থার্ড ইউনিটে উৎপাদন সহ মোট প্রায় হাজার মেগাওয়াট অতিরিক্ত উৎপাদন 
যেখানে হওয়ার কথা, সেখানে কেন পশ্চিমবঙ্গ এত অমাবস্যার অন্ধকারে থাকবে? আজকে পাওয়ার 
মিনিষ্টারের এর জবাব দেওয়ার দরকার আছে। প্রত্যেকটি জায়গায়, এমন কি কন্টাকটারদের ভিতরেও 
আপনারা নিজেদের লোক বসিয়ে রেখেছেন। মেসার্স আর.ডি-স্টিল এবং সামিনা এ্যান্ড কো? এই দুটির 
বিরুদ্ধে বার বার ব্ল্যাক লিষ্টেড হওয়ার অভিযোগ এসেছিল, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে 
দলের লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এই ব্ল্যাক লিষ্টেড কোম্পানী দুটিকেই বার বার টেন্ডার দিয়ে যাচ্ছেন। 
আজকে পাওয়ার মিনিষ্টারের একজন ঘনিষ্ট ব্যাক্তি - মিষ্টার ঘটককে চেয়ারম্যান কর' হয়েছে' আবার 
মিঃ ঘটকের ফ্রেন্ড এবং তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট ব্যাক্তি বলে মিঃ মিত্রকে ডি.ভি.সি থেকে নিয়ে এলেন। 
কিন্তু তিনি কোন কাজ করতে পারছেন না। একটা বিরাট অঙ্কের করসোলিডেটেড পে পার মানথ্‌ 
দিয়ে তাকে নিয়ে এসেছেন এরং তারজন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্যদকে প্রতি মাসে ৬০০০ টাকা গুনতে হচ্ছে। 
এইভাবে প্রতিটি জায়গায় আপনারা করাপটেড্‌ মানুষদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন। কিন্তু আপনারা 
করাপশনকে এত মদৎ দিচ্ছেন কেন? যদি সং সাহস থাকে, তাহলে এর উত্তর দেবেন। একজন 
ইঞ্জিনিয়ারকে সেখানে এডিশনাল চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ারকে সেখানে এাডিশনাল চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার করে 
দিলেন, যার বিরুদ্ধে ট্রেট ভিজিলে্স কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে! আর একজন ইপ্জিনিয়ারকে প্রমোশন 
দিয়ে নর্থ বেঙ্গলের ৫০ মেগাওয়াট হাইডেল প্রজেত্টে পাঠিয়ে দিলেন, যেটা কিনা বিগেষ্ট হাইডেল 
পাওয়ার প্রজেক্ট অফ দি বোর্ড! এর বিরুদ্ধে ডিজিলেল কমিশন গ্যাডভার্স রিপোর্ট দেবার পরও তাকে 
প্রমোশন দিয়ে সেখানে পাঠিয়েছেন। নর্থ বেঙ্গলের একজন জোনাল ম্যানেজারকে প্রমোশন দিয়েছেন, 
ধার বিরুদ্ধেও ভিজিলেল রিপোর্ট রয়েছে। আজকে তাকে প্রমোশন দিয়ে এযাডিশন্যাল চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার 
করে দিলেন! দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত অফিসারের বিরুদ্ধে ভিজিলেল হয়েছে, যে সমস্ত অফিসারের 
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[2217 19111, 1985] 
বিরুদ্ধে ভিজিলে্স কমিশন-এর এ্যাডভার্স রেকমান্ডেশন রয়েছে, আপনারা অদেয় মদৎ দিয়ে যাচ্ছেন। 
আজকে কোন্‌ ইন্টারেষ্টে ডাদের এই মদৎ দিচ্ছেন? আছকে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত যেসব সাব- 
ষ্টেশন আছে, সেইসব সাব-ট্লেশন আজকে এমন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে, সেখানে কোন রকম 
মেনটেনেলের কাজ হচ্ছে না, সেখানে কাজের গাফিলতী চলছে। এর ফলে সাধারণ মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত 
হচ্ছেন। ২৪-পরগণা জেলার জিরাটে একটি সাব-ষ্টেশন কনন্ট্রকশন করবার কথা ছিল, যার টাকা 
ওয়েষ্ট বেঙ্গল গর্ভণমেন্ট দিয়েছেন। আমি জানি, যারা আজকে পশ্চিমবাংলাকে অন্ধকার করে দিয়েছে, 
যারা অন্ধকারের জীব হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, তারা ভাল কথা শুনতে চায়না - খারাপ কথা শুনতে 
চায়। ২৪-পরগণার জিরাট সাব-ট্টেশন করার সময় ল্যার্ডড লুজার্সদের স্বার্থ রক্ষার চাইতে কে কত 
টাকা মারতে পারেন সেটা দেখেছেন। আজকের দিনে আইনমন্ত্রী মহাশয় সেখানে ৩০০ লোককে 
চাকরী দিয়ে দিলেন, কিন্তু ল্যান্ড লুজার্সদের জন্য কিছুই করলেন না। আজকে বিদ্যুতের অভাবে 
পশ্চিমবাংলার ইন্ডাষ্ট্রিগুলি ধ্বংস হতে বসেছে, বিদ্যুতের অভাবে পশ্চিমবাংলার মানুষ আজকে একটা 
অসহনীয় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, কিন্ত সেক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে উদের স্বার্থ রক্ষা করতে 
পারছেন না। জেনারেটর বসাবার ক্ষেত্রে যে পারমিশন দিয়েছেন, আজকে বড় বড় কারখানাগুলি 
হয়ত নিজেরা জেনারেটর বসিয়ে কোনভাবে কাজ চালিয়ে নিচ্ছে, কিন্ত লক্ষ লক্ষ ছোট কারখানাগুলি 
নিজেদের সামর্ধে জেনারেটর বসাতে পারছে না, ফলে সেগুলো ধুঁকছে বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে 
তাদের স্বার্থের কথা চিস্তা করতে পারছেন না। সেইজন্য, এখানে বিদ্যুৎ খাতে যে ব্যয়বরাঙ্গ পেশ 
করেছেন তার তীব্র বিরোধীতা করে এবং আমাদের সমস্ত কাটমোশনকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ 
করছি। 
[5.109-5.20 19-72.] 


শী জয়ন্ত কুমার বিশ্বাস ঃ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মাননীয় বিদ্ুতন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ 
উত্থাপন করেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা 
তথ্য বিকৃত করবার চেষ্টা করেছেন এবং বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছি্ন সব উক্তি করে গোটা 
পরিস্থিতিটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। সেইজন্য তাদের বক্তব্যের কয়েকটি জবায় 
এখানে দেওয়া প্রয়োজন। বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রী সুনীতি চট্টরাঙ্জ এখানে বর্মন কমিশনের কথা 
বলছিলেন। বর্মন কমিশন দের রিপোর্ট সিদ্ধার্থ শঙ্ছর রায়ের সময় দিয়েছিলেন। সেই সময় বর্মন 
কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে সাওতালদি, কোলাঘাট প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় অপদার্থতার কথা উপস্থিত 
করা হয়েছিল। ওঁদের সময়ে বর্মন কমিশনের সেই রিপোর্ট কার্যকর করলেন না; আজকে বলছেন যে, 
বর্মন কমিশনেব রিপোর্ট কার্যকর করতে হবে! বর্মন কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে ভাল যেগুলো আছে 
সেওলো নিশ্চয়ই মন্ত্রীসভা কার্যকর করবেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, ওনারা বিশেষ করে 
সুনীতিবাহু গ্রামীন বৈদযুতিকরণ সম্পর্কে তথ্যবিকৃতি করলেন। তিনি এখানে কিছু ভূল তথ্য পরিবেশন 
করলেন। ওনারা বিগত ২৮ বছরের রাজত্বকালে কি করেছিলেন সেই সব কথা তিনি বললেন না। 
গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ কর্মসূচীতে ২৮ বছরে তারা ১০, ৯, ৮১টি মৌজার গ্রামীণ কৈন্ুতিকরণের কাজ 
শেষ করেছিল। আর এই বাংফ্রণ্ট সরকার ৮ বছরে ১৯, ২, ৩২টি মৌজায় গ্রামীণ বৈগ্মতিকরপের 
কাজ শেষ করেছে। মাননীয় উপাধাক্ষ মহাশয়, আময়া জানি কৃষি অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য, কৃষিকে 
সমৃদ্ধ করাব জানা খুব সংগতভাবে আমাদের মন্ত্রী মহাশয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কৃষির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎকে 
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অগ্রাধিকার দিতে হবে, প্রাধান্য দিতে হবে। সেইজন্য দেখতে পাচ্ছি ওনারা ২৮ বছরে স্যালো করেছেন 
১৯, ২, ৬১টি এবং সেই জায়গায় বামফ্রন্ট সরকার ৮ বছরে ৪০ হাজার স্যালো করেছেন। মাননীয় 
উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মান্নান সাহেব এখানে বললেন - “পরিসংখ্যান তো দেওয়া হচ্ছে না বিদ্যুতের ক্ষেত্রে 
কোন রাজ্য কত উৎপাদন করেছে”? সেই প্রসঙ্গে উনি বললেন পশ্চিমবাংলা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এক 
সময় প্রথম স্থান অধিকার করে ছিল এবং সেটা ছিল ১৯৫০ সালে। ১৯৫০ সালের পরবস্তীকালে দীর্ঘ 
দিনের যে রাজত্ব তার ফলশুতিতে পশ্চিমবাংলা সপ্তম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওনাদের অপদার্থতায়, 
ওনাদের অযোগ্যতায় এবং ওনাদের দূরদর্শিতার অভাবের জন্য এই জিনিষ হয়েছে। আমাদের মন্ত্র 
মহাশয় অত্যন্ত সংগতভাবে এখানে যে বিদ্যুতের সংকট সেই সংকটকে তিনি অকপটে স্বীকার করে 
নিয়েছেন। এই রাজ্যের বিদ্যুৎ সম্পর্কে এবং তার ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার ভাবে যে কথা 
বলেছেন সেটা একটুও দোষের হয়নি। বিদ্যুতের সম্প্রসারণের কথা উঠলে এই কথা বলতে হবে যে 
কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা ছাড়া বিদ্যুতের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব নয়। আজকে বিদ্যুৎ আধুনিক 
সভ্যতার হাতিয়ার। আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্যবার্ষিকী পরিকল্পনায় 
বিদ্যুতের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যাঁরা রচয়িতা ত্রা 
বিদ্যুতের গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তারা অনেকে বলেছিলেন যে বিদ্যুৎ নিয়ে কি হবে। 
জওহরলাল নেহেরুর কথা ওনারা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার 
যাঁরা রচয়িতা এবং যাঁরা মুখ্য নেতৃত্বে ছিলেন তারা বিদ্যুতের কথা বলেন নি। মাঝে যে ১০ বছর 
সেই ১০ বছরের মধ্যে বিদ্যুতের সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য, বিদ্যুতের উমতি ঘটানোর জন্য কেন্ত্রীয় 
সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। সেই কারণে বিদ্যুৎ আজ বিপর্যস্ত। এটা একটা দিনে হয় নি। 
ওনাদের আমলে বিধানসভার কাধ্যবিবরনী পড়লে দেখা যাবে কংগ্রেস পক্ষের সদস্যরা- বিরোধী 
দঙ্গের নামেমাত্র কয়েকজন সদস্য ছিলেন - প্রতিদিন লোড সেডিং-এর কথা বলতেন। আজকে যে 
বিদুতের বিপর্যয় ঘটেছে এটা একটা বিপর্যয়ের ফলশ্রুতি। এটা যে আজকের বিপর্যয় এটা বললে 
চলবে না। কিন্তু আমাদের কৃতিত্ব হচ্ছে এই বামফ্রন্ট সরকার ৭-৮ বছরে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন বাড়িয়েছে। সেই তুলনায় বিদ্যুতের চাহিদা অনেক বেড়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার 
জন্য বিদ্যুতের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। গ্রামের মানুষ আজকে বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই চাইবে এবং গেই 
সঙ্গে ব ছোট ছোট কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। সেই জন্য বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। এই কথা 
ঠিক বাময্রন্ট সরকারের আমলে তাদের চাহিদ্রা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যাচ্ছে না। ওনারা একবারও 
এই প্রসঙ্গে কোন কথা বলছেন না। যে সমস্ত প্রকল্প অনুমোদনের ন্য পাঠানো হল কেন্দ্রীয় সরফার 
সেইগুলি অনুমোদন দিচ্ছেন না। ওনারা এই ব্যাপারে আমা'দর সঙ্গে এঁক্যমত হলেন না। 
পশ্চিমদিনাজপুরের ডুনডার্গি এবং সাগরদীঘি তাপ বিদ্যুৎ পরিকল্পনা, বীরতুমের বকেস্খরে তিস্তায় 
জল বিদ্যুৎ পরিকল্পনার যদি অনুমোদন মিলত তাহলে বিদ্যুতের ক্ষ স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া যেত। 
তাহলে এই রাজ্য 08: অগ্রসর হতে পারত। কি অদ্ভূত যুক্তি ওনারা দেখিয়েছেন। আমি একবার 
বিধানসভায় প্রশ্ন-উত্তর পর্বে জানতে চেয়েছিলাম কেন মুর্শিদাবাদে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে না। কেন্দ্র 
থেকে জবাব এসেছিল কয়লা পরিবহনের সমস্যা, সেই জন্য সাগরদিঘীতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে 
পারবে না। আসানসোলের কয়লা সাগরদীঘিতে যেতে পারবে না। আসানসোলের কয়লা পাপ্তাবে 
যেতে পারবে, মহারাষ্ট্রে যেতে পাবে, গুজরাতে যেতে পারবে কিন্তু পরিবহন সমস্যার জন্য 
আাসানসোলের কয়লা সাগরদীতীতে ভাপ বিদুৎ কেন্দ্রের জন্য যেতে পারবে না। এই সমস্ত কথা ওয়া 
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[2200 40111, 1985] 
বল্লেন এবং এই সমস্ত জবাব পাঠান। ওঁরা যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত ভাল কিছু চান, তাহলে রাজ্য 
সরকারের যে সমস্ত পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে, সেগুলিকে 
রাজ্যের মানুষের সাথে এক্যবন্ধ হয়ে বামফ্রন্ট সরকারের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে 
সামিল হয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করুন। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে পারলে পশ্চিমবাংলার বর্তমান দিনের এবং আগামী দিনের নাগরিকবৃন্দ আশীর্বাদ 
জানাবেন। ডি.ভি.সি.তে আজকে উৎপাদন বাড়ছে, অথচ আমরা তা থেকে ভাগ পাব না। ডি.ভি.সি.র 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অংশীদার, অথচ বিদ্যুতের ব্যাপারে কোন ভাগ আমরা পাব না। এই দাবী জানালে 
আমরা অন্যায় করে ফেললাম এবং আমরা অপরাধী হয়ে যাব। এই দাবী আমাদের পক্ষ থেকে ওঁদের 
কাছে জানালে ওঁরা প্রতিবাদ করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রম্ট সরকার যখন ক্ষমতায় 
আমীন হলেন, তখন রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা একটা বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল। বিদ্যুৎএর অবস্থা তখন 
এখানে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তরপের মধ্যে পড়ে ছিল। তা থেকে উদ্ধারের জন্য আজ আমরা বিভিন্ন কর্মসূচী 
গ্রহণ করেছি। বিদ্যুৎ দপ্তরে তদানিস্তন বিদ্যুতন্ত্রী ১২,৫০০ সাড়ে বারো হাজার সম্পূর্ণ অদক্ষ কমী 
নিয়োজিত করেছিলেন। বিদ্যুতের মত একটা বিভাগে এই ধরণের আনক্কিম্ড লেবারকে চাকুরী দেবার 
গর থেকে উন্নতির বদলে ক্রমাগত অবনতির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এই ধরণের আনক্ষিল্ড লেবার 
নিয়োজিত হলে যে এই দপ্তরের বিরাট ক্ষতি হতে পারে, এই বাস্তব বোধ তাদের ছিল না। মাননীয় 
বিদুৎ মন্ত্রী একথা অকপটে স্বীকার করেছেন যে, সাঁওতালদিহি তার জন্মলগ্ন থেকেই রুগ্ন। সেইজন্য 
এই ব্যাপারে আমি একটি সাজেস্সান তার কাছে রাখতে চাই। এই দপ্তরে উন্নতির জন্য বা বিভিন্ন 
কাজের জন্য আমরা ভেল ইত্যাদি সংস্থার সাহায্য নিয়ে থাকি এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী 
সংস্থাগুলির কাছ থেকেও সাহায্য নিয়ে থাকি। এই ক্ষেত্রে আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, এ সমস্ত সংস্থার 
মত অনেক সংস্থা এবং তাদের ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের এখানেও আছেন, তাদের সহযোগিতা গ্রহণের 
জন্য আমি তার কাছে অনুরোধ জানাই। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মত প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার যে সমস্ত 
ক্ষেত্রে বৈদেশিক পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত সাহায্য একাস্তই প্রয়োজন, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য অবশ্যই 
নিতে হবে। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে এগোতে 
পারা যায়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য গ্রহণের জন্য আমি ত্র কাছে অনুরোধ উয্মনাই। আশাকরি, 
মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় এদিকে দৃষ্টিপাত করবেন। আমি বিদ্যুৎ বিভাগের কয়েকটি সমস্যার কথা এখানে 
উপস্থাপিত করতে চাই। আপনি উপাধ্যক্ষ মহাশয়, জানেন যে, এই সমস্যার দিকে আমাদের বিশেষ 
ভাবে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন, অনেক গ্রাহক বিদ্যুতের জন্য টাকা জমা দিচ্ছেন, কিন্তু কানেকশান 
গাচ্ছেন 'না। তাদের বলা হচ্ছে যে মিটার নেই, অমুক নেই, তমুক নেই ইত্যাদি। অসংখ্যা মানুষ আন্গ 
এই সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। সম্প্রতি আর একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ছে যে, - এগুলি যদিও 
খুব ছোটখাট ব্যাপার, কিন্তু তাহলেও মোটেই উপেক্ষণীয় নয় - আগে কনভুমারদের মিটার রিডিং ১ 
মাস বাদে বাদে নেওয়া হ'ত, কিন্তু এখন তা ওমাস বাদে নেওয়া হচ্ছে। কর্মচারীরা অনেক ক্ষেত্রে 
মিটার রিডিং নেন না। আর একটি বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোগয়ের দৃষ্টি আর্কবণ করতে 
চাই -বিষয়টি হচ্ছে- বর্তমানে রাজ্যে জল-সংকট চলছে। পশ্চিমবাংলার যুকে এই সংকটের নিরসনের 
জন্য রাজ্য সরকার রুরাল পাইপ ওয়াটারের যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেই সমস্ত 
পরিকল্পনাগুলো সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পরেও বিদুৎ সরবরাহ বিদ্লিত হওয়ার ফলে চালু হতে পারছে 
না। অগ্াধিকারের ভিত্তিতে এগুলিকে দেখার জন্য আমি তার কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাই। 
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অপর একটি বিষয়ে বর্তমানে প্রশ্ন উঠেছে - সেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ সংকটের বর্তমান কারণ নিয়ে। এই 
সংকটের অন্যতম, কারণ হচ্ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের গনতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রশাসনের হত্তকেপ। ফলে 
এই আন্দোলন আরও ঘনীভূত আকার ধারণ করছে। সেই জন্য আপনার কাছে অনুরোধ, বিদ্যুতের 
মত প্রয়োজনীয় একটি সংস্থাতে আপনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা 
গ্রহণ করুন। কারণ বিদ্যুৎ হচ্ছে দেশের সমাজ শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির এক বাহন। 
সেইজন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ব্যাপারে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার প্য়োদ্ধন নিশ্চয়ই আছে। 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নামে যাঁরা দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। তাদের আপনি অত্যন্ত কঠোর 
ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মোকাবিলা করুন। সাঁওতালদিহিতে আমরা বার বার লক্ষ্য করছি যে. সেখানে 
স্যাবোটেজ হচ্ছে এবং কমীদের ব্যাপকভাবে রদ-বদল করা হচ্ছে। রিরোধী পক্ষের বন্ধুরা এই ধরণের 
ব্যাপক রদ-বদলেয় বিরোধীতা করে অনেক কথা বলেছেন। তারা বলেছেন যে, কায়েমী স্বার্থের জন্যই 
এই ধরণের রদ-বদল নাকি বামস্রস্ট সরকার করছেন। আমরা জানি, সেখামে এক শ্রেণীর কায়েমী 
স্বার্থের কর্মচারী নিজেদের ন্যস্ত কাজকর্ম না কয়ে বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত কাজকর্ম ব্যাহত ও নষ্ট 
করার চক্রান্ত করে চলেছেন। সেই জন্য সেখানে রদ-বদল করা হচ্ছে। এই রদ-বদল দেশের স্থাে, 
দেশের মানুষের স্বার্থেই করা হচ্ছে- একথা আজকে দেশের মানুষ পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছেন 
বলে আমার বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আজ এখানে বলা প্রয়োজন যে, গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে 
এই বামফ্রম্ট সরকার সব সময়েই সমর্থন করেন বলে, কোন অন্যায় আন্দোলনকে নিশচয়ই সমর্থন 
করা যেতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে কর্মচারীবৃন্দ প্রকৃত দাবী-হওয়ার ভিত্তিতে 
আন্দোলন করতে গিয়ে যেন ভিকটিমাইসড না হন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ফাছে আবেদন জানাই 
যে, এই রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যে - তিনি যেমন অন্যায় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে 
প্রতিরোধ করেছেন, ট্রেড ইউনিয়নের নামে বিশৃংখলাকে কঠোর ভাবে প্রতিরোধ করেছেন - অনেক 
ক্ষেত্রে গনতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে অনেকে সাসপেন্ড হয়েছেন। বহরমপুরে আমি বিশেষভাবে 
জানি, সেখানে আমাদের আর.এস.পি.র ট্রেড ইউনিয়ন আছে, তারা গনতান্ত্রিক আন্দোলন করতে 
গিয়ে এই ধরণের শিকার হয়েছেন। সেখানে আপনি কাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করলেন? 
গনতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যাপারে সেই ইউনিয়নের একটা দীর্ঘদিনের সংগ্রামী চরিত্র ছিল। সেখানে 
আপনি আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করলেন। অফিসাররা সেখানে রিপোর্ট দিলে যে, তারা চেয়ার 
ভেঙ্গেছে, বেঞ্চ ভেঙ্গেছে। আপনি সেই কথাকেই প্রাধান্য দিলেন। 


[5.20-5.30 797] 


আমি আগনার কাছে আবেদন জানাবো ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা 
দেখা দিয়েছে যেটা দমন করতে হবে এটাও যেমন ঠিক সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যেখানে গড়ে 
উঠেছে সেই আন্দোলনকে কোনভাবেই দমন করা যাবে না। বহরমপুর প্রসঙ্গটি আপনি একটু ভেবে 
দেখবেন। কাদের উপর আপনি নির্ভর করে ছিলেন - আমলাতন্ত্রের ইঞ্জিনীয়ারদের উপর? তারা কি 
সবাই বামফ্রন্টের বন্ধু ছিলেন? তারা বিকৃত রিপোর্ট দিয়েছিলেন সেই রিপোর্টের ভিভিতে তাদের 
সাসপেন্ড করা হল। আমি জানি যারা সাসগেন্ড হলেন তারা বাম আন্দোলনের দীর্ঘদিনের কর্মচারী 
এবং ছাত্র জীবন থেকে বাম আন্দোলনের হয়ে লড়ে গেছেন। অথচ বামক্রম্টের আমল্লে তাদেরই 
সাসপেন্ড করা হল। আপনি বিষয়টি 'একটু ভেবে দেখবেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে সাব-স্টেশান 
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[2270 1911, 1985] 
অনেকগুলি নতুন নতুন সাব-স্টেশান খোলা হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। কিন্তু আপনি একটু খোঁজ নিয়ে 
দেখবেন যে সেই সা 3:55... পরিপূর্ণভাবে খোলা হল না এবং সেগুলি অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। 
আমি জানি মুর্শিদাবাদ জেলায় আমতলায় একটি সাব-স্টেশান খোলা হল। সেই সাব-স্টেশানের বে 
ফ্যাপাসিটি তাতে ৪টি রক এবং নদীয়ার একাংশ বিদ্যুৎ সরবরাহ হতে পারতো কিন্তু সেখানে দেখা 
যাচ্ছে তা সম্পূর্ণভাবে করা হল না। তারফলে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিষ্ন ঘটছে। এই বিষয়গুলি একটু 
ভেবে দেখবেন। যাননীয় মন্ত্রীযহাশয় তারসঙ্গে সঙ্গে আরেকটি কথা বঙ্গবো, আজকে যে চরম বেকার 
সমস্যা, এই বেকার সমস্যার পরিশ্রেক্ষিতে আজকের ছেলেরা, শিক্ষিত যুবকরা ছোট ছেট কলকারখানা 
গড়ে তুলতে চাইছে, ছোট ছোট কল-কারখানা গড়ে তোলার জন্যে তারা নতৃন শিল্পোদ্যেগ নিতে 
চাইছে, সাবলম্বী হতে চাইছে সেক্ষেত্রে প্রচন্ড বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের এই পদ্ধতি । এখন যে 
পদ্ধতি গ্রহণ বরা হয়েছে সেই পদ্ধতির ভেতর দিয়ে ওই বিদ্যুৎ পাওয়া সহজ নয় । ইন্ডাস্ট্রিয়াল অফিস 
থেকে কোনরকমে পরিকল্পনা বার কয়া হুল কিন্ত বিদ্যুৎ পাওয়ার ক্ষেত্রে সংকট থেকেই যাচ্ছে। 
সেইজন্য গ্রামের ছেলেরা, শহরের ছেলেরা ছোট ছোট কল-কারখানা গড়ে তোলার যে উদ্যোগ গ্রহণ 
করেছে তা আজকে বানচাল হতে চলেছে। সেইজন্য আজকে বিদ্যুৎ পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার 
দেওয়া দরকার। আপনাকে আরেকটি বিষয় জানাচ্ছি যে আপনি যে প্রত্যেক জেলা স্তরে কমিটি 
করছেন এটা খুব ভালো কাজ করেছেন। আপনি প্রত্যেক জেলা স্বরে, গ্রাম স্তরে কমিটি করেছেন 
প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে, প্রশাসন যাতে ইচ্ছামত না চঙ্সতে পারে সেইজন্য ব্লক স্তরে গেকে 
আরম্ভ করে সাবনউঠিশ 7 স্তর, জেলা স্তর পর্যন্ত কমিটি করেছেন। কিন্তু আপনাকে একটি বিষয়ে 
খবর নিতে হবে আজকে রক স্তরে মিটিং কোথায় কতটা হচ্ছে এবং সাব-ডিভিশনাল এবং জেলা স্তরে 
মিটিং কোথায় কতটা হচ্ছে। আপনি যে শুভ প্রচেষ্টা নিয়ে, দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে এবং দুরদর্শিতা নিয়ে কমিটি 
তৈরী করলেন কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে সেই কমিটিগুলি ডিফাস্টে হয়ে গেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় স্তরে 
যে কমিটি সেই কমিটির আমি সদস্য, আমি শেষের দিকে সমস্ত মিটিংগুলিতে উপস্থিত হয়েছি কিন্ত 
দেখিছি যে সেখানে ৪-৫ মাস বাদে মিটিং বসেছে এবং সেই মিটিংয়ে যে সিদ্বাত্ত গ্রহণ করা হয়েছে 
সেগুলি কার্যকরী করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। সেগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দবকার, আপনি এই 
বিষয়ে একটু ভেবে দেখবেন। পরিশেষে গ্রামীণ বৈদুতিকরণ সম্পর্কে বলবো, সেদিন একটি সংবাদপন্ধে 
দেখলাম যে গ্রামীণ .১:২..- প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাড়ে ৪০০ কোটি টাকা ফেরৎ চলে গিয়েছে 
কাজে লাগাতে পারা ধায় নি বলে। আমরা জানি বিদ্যুৎ পরিষদকে পরিপূর্ণভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ 
করিনা। এই গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পকে কাজে লাগানোর পরিপূর্ণ দায়িত্ব আপনার উপরে নেই, 
সুতরাং এই যে প্রচার যা সাধারণ মানুষকে বিশ্রান্ত করছে যে গ্রামাঞ্চলে মানুষের বিদ্যুতের চাহিদা 
থাকা সত্বেও আমরা টাকা খরচা করতে পারিনা, তাদের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারছি না এই 
জিনিষটা আপনি একটু দেখবেন। গ্রামের মানুষের বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে, সেই চাহিদাকে মেটানোর 
জন্যে ঘে টাকার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা আপনারা গ্রহণ করতে পারছেন না। সেইজন্য আপনার কাছে 
আবেদন জানাবো যে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পে টাকা ফেরতের ব্যাপারটা যাতে আর পুনবার না 
ঘটে তার দিকে দৃষ্টি দেবেন। আমি মৌজার কথা বহুবার বলেছি। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় 'ইতিপূর্বে 
বিধানসভার প্রশ্নোতর সময়ে বলেছেন যে বিদ্যুৎ পর্যদের উপরে সরকারের নিয়ন্ণ থাকার কথা নয় 
এবং যে ঘটনাটি ঘটেছে এই কারণেই ঘটেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, মামনীয় মন্ত্রীমহাশয় যে 
ব্যয়বরাদ্দ দাবী উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সমর্থন ধরে 75:44 এ কাছে আবেদন জানাবো 
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যে এই রাজ্যসরকারের যে প্রকল্প এবং পরিকল্পনা আছে তাতে সবাই মিলে একসঙ্গে লড়াই করে এর 
অনুমোদন কেন্ত্রের কাছ থেকে নিয়ে নেযো। তবে আমি সবাইকে দোষ দিই না, একটি উপলক্ষ্যে 
আমরা বিরোধীদল মিলে সবাই দিল্লী গিয়েছিলাম ফাকা ব্যারেজ ওয়াটার সম্পর্কে, গঙ্গার জল বন্টন 
সম্পর্কে এবং তখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেখানে একজন বিরোধীদলের সদস্যের 
যুকের পাটার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে খন আলোচনা হচ্ছিল তখন 
আলেচনার সময় সুব্রতবাধু বললেন যে কলকাতা পোর্ট ঘদি না বাঠে তাহলে সমস্ত পূর্বাঞ্চলের 
অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং সেদিন তাকে অভিনজ্জন 
জানিয়েছিলাম। আমি বলছি (* * *) ফাপুরূধ হয়ে থাকবে না। আপনাদেয় কাছে আহান জানাব 
পশ্চিমবাংলার নাহ্য দাবীর জন্য আমাদের সঙ্গে জোটবন্ধ হয়ে আপনারাও লড়াই করুন। 
পশ্চিমযাংলার মানুষ এবং পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্যা। এই কথা 
লে এই ব্যয় বরাঙ্দকে সমর্থন কয়ে আমি শেষ করছি। 


স্রী সত্যর়ঞ্ন বাপুলি $ অন এ পয়েন্ট অফ অর্ভার, স্যার, মাননীয় সদস্য জয়স্তবাবু একজন 
সুবস্তা। তিনি অনেক কথা বলবার সময় একটা জায়গায় কংগ্রেসের প্রশংসা করেছেন - বিশেষ করে 
সুরত মৃখাজীর। আমি মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি আমাদের সকলের সৎ সাহস আছে পশ্চিমযাংলার জন্য। 
কিন্তু আপনারা চুরি করযেন না, আপনাদের ব্যর্থতা ঢাকবার চেষ্টা করবেন না তাহলেই আপনাদের 
সঙ্গে এক সঙ্গে লড়ব। 
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32801), জয়স্তবাবু পুরানো হয়ে গেলেন। রাজা তাড়িয়ে মহারাজা আনলেন এবং জয়ন্তবাবুরা 
এখন মহারাজদের সঙ্গে আছেন। তিনি নগুংসক যে কথাটা বললেন এট! আনপালার্মেন্টারি ইন দি 
সেন্ট। ] ৯/০10 16006599810 1001 1100 1. 11119 0108111917761)1819. 4৯1 
16891 (0 77৩ 11 80175815 (0 ৮৩ ৮610৬ ৫187110. হাউসের একটা ডিগনিটি আছে।'ইউ 
জুফ এাট দি ডিকসেনারি। রাজা তাড়িয়ে মহারাজ! এনে তাতে যদি মার্কসিজম বাঠে আপতি নেই। 
ইউ লুক ইনটুইট। 

মিঃ ডেপুটি স্পীফায় $ ন পুংসক আন-পার্জামেন্টারি। এটা এজপাঞ্জ হবে। (কতিপয় মেম্বার 
একসাথে বলিতে উঠিলেম) 

জী অনিল মুখার্জী স্যায়, আমার পয়েন্ট অফ অর্ডার হচ্ছে সুনীতি বাবু এখানে খাওয়া-দাওয়া 
করছেন। এখানে কি টিউন করা যায়? এটা ইউ.পি. এ্যাসেম্বলীতে আছে। এখানে রসগোল্লা খাওয়া 
কি চলতে পারে? ৰ 


হিঃ ডেপুটি স্পীকার ॥ এর মধ্যে কোন গয়েন্ট অফ অর্ডার নেই। 


স্ত্রী ম়ীশ য়ায় $ পরিশোদীয় রাজনীতিতে ভাবা হ্যবছায় করায় ক্ষেত্রে জয়নাল সাহেব যে 
আগত্তি করেছেন আমি মনে করি এটা পলিটিক্যাল 'ইস্পোটেন্ট। 
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মিঃ ডেপুটি স্পীকার £ আমার রুলিংয়ের বিষয়ে বলবার স্কোপ কোথায় আছে? [76855 
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তরী প্রবোধ পুরকায়েত $ মাননীয় উপাধ্যাক্ষ মহাশয়, আজকে বিদ্যুৎ মন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন 
করেছেন তার উপর কয়েকটি কথা বলতে চাই। বিদ্যুৎ শিল্প ও কৃষি বিকাশের একটা প্রধান অঙ্গ। 
পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের বে অনগ্রসরতা এবং শিল্পের যে পশ্চাৎপদ অবস্থার কারণগুলির মধ্যে বিদ্যুৎ 
স্টই মূলতঃ দায়ী। এই বিদুৎ সংকটের ফলে অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট ব্যবসা 
গুটিয়ে যাচ্ছে এবং গ্রামাঞ্লের দিকে তাকালে দেখা যাবে এই বিদ্যুতের অভাবের জন্য আর এল আই, 
ডিপ টিউবওয়েল, স্যালো টিউবওয়েল অনেক জায়গায় অকেজো হয়ে পড়েছে। এর ফলে গ্রামের 
কৃষকরা যে ফসল তৈরী করেছিল বিদ্যুতের অভাবের জন্য সেই ফসলে জল দেওয়া যাচ্ছে না। এই 
রকম একটা পরিস্থিতিতে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার ভাষণে বলেছেন কেন্দ্রের যে পরিকল্পনা সেই 
পরিকল্পনার ক্রটি আজকের এই সংকটের জন্য মূলতঃ দায়ী। এটা ঠিক কথা কেন্ত্ীয় সরকারের যে 
পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা মূলতঃ দায়ী, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামস্রস্ট সরকার ৮ বছর ক্ষমতায় এসেছে, 
এই ৮ বছর কম সময় নয়, এই সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত যে শ্লীতি সেই নীতির মধ্যেও 
ত্রুটি আছে, তার যে পরিচালন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থাও মুলতঃ দাবী। 
বামফ্রন্ট সরকার যদি সঠিক নীতি গ্রহণ করে পরিচালন ব্যবস্থাকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে চালাতেন 
তাহলে এই "বিদ্যুৎ সংকটের অনেকখানি সমাধান হত। স্যার, আপনি জানেন বামফট সরকার 
পশ্চিমবঙ্গে এই ৮ বছরে বারে বারে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছেন, চতুর্থবার রা বিদ্যুতের দাম 
বাড়ালেন। সম্প্রতি তারা যে দাম বাড়িয়েছেন তাতে বলেছেন গৃহস্থদের উপর বোঝা চাপবে না, 
বিদ্যুতের বাড়তি দাম বড় বড় শিল্প যারা বেশী পরিমানে বিদুৎ ব্যবহার করে তাদের উপর পড়বে, 
গরীব গৃহস্থ, সাধারণ মানুষ, ছোট ছোট ব্যবসা, কারখানা তারা এর আওতায় পড়বে না। গৃহস্থদের 
উপর এই বোঝা না পড়লেও অর্থনীতি নিয়ম অনুযায়ী কলকারখানার উপর এই বিদ্যুতের বাড়তি 
দামের বোঝা চাপলে উৎপাদিত জিনিসের ব্যয় বেড়ে যাবে, ফলে জিনিসের দামও বেড়ে যাবে। 
এবারে যে বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছেন যে সমস্ত শিল্প কারখানা বেশী করে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে তাদের 
উপর সেই বোঝা পড়বে এবং তাতে দেখা যাচ্ছে ৫০ কোটি টাকা পড়বে। এই ৫০ কোটি টাকার 
বোঝাটা উৎপাদন মূল্যের মধ্যে চলে যাবে যেটা সরসরি সাধারণ মানুষের উপর এসে পড়ছে, 
বর্তমানে কেন্ত্রীয় সরকার রেলের ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধি করার জন্য সমস্ত জিনিসের দাম বৃদ্ধিটা 
সাধারণ মানুষের 'উপর এসে পড়ছে, যেমন করে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়ানোর জন্য পরিবহন 
ব্যবস্থায় ভাড়া বাড়ার জন্য অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়েছে যার পরিণামটা সাধারণ মানুষের উপর 
এসে পড়ছে। সুতরাং এটা যুক্তি নয় যে সরাসরি  গৃহস্থদের় উপয় পড়বে লা, বড় বড় শিল্পীপতিদের 
উপর পড়বে, এই বোঝা থেকে সায়ারণ মানুষ রেহাই পাবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের 
পশ্চিমবঙ্গে এই বিদ্যুতের স্ব্পতার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মাত্র ৩৮ পার্সেন্ট ইনস্টল্ড ক্যাপাসিটি, আর 
সারা দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ৫০ পার্সেন্ট ইনস্টল্ড ক্যাপাসিটি। 
আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত থার্ম্যাল গ্লযান্টগুলি আছে সেখানে যদি সারা দেশে যেমন ৫০পারসেন্ট 
উৎপাদন হচ্ছে সেই অনুপাতে উৎপাদন হত ভা তাহলে অনেকখানি সমস্যার ্মাধান হত। কিন্তু গত 
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৮বছরে বামস্রম্ট সরকার সারা দেশের সঙ্গে সমতা না রাখতে পেরে মাত্র ৩৮ পারসেন্ট উৎপাদন 
কয়ছে। এতেই বোঝা যায় বামফ্রন্ট সরকারের দক্ষতার অভাব রয়েছে এবং তাদের ব্যর্থতার বোঝা 
জনসাধারণের উপর পড়ছে। এঁরা আবার বারে বারে বিদ্যুতের দামও বাড়াচ্ছেন। যেটুকু বিদ্যুৎ আছে 
তা বন্টন করবার জন্য সরকার ব্যাশনিং ব্যবস্থা করেছেন। এই র্যাশনিং বাবস্থার মাধামেও যদি সময় 
মত বিদ্যুৎ দিতেন তাহলে বুঝতাম । কিন্তু সেটাও তীরা গ্যারানটিড করতে পারছেন না এবং তার ফলে 
কলকারখানা, শিল্প, কৃষিতে তার প্রভাব পড়ছে। সরকার বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছেন বটে, কিন্তু প্রশাসন 
ব্যবস্থাকে দুরীতি মুক্ত করতে না পারলে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। গ্রামীন বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বলা 
হয়েছে পশ্চিমবাংলায় যতগুলি মৌজা আছে তার ৫০ পারসেন্ট বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে এবং বাকী 
৫০ পারসেন্ট এর বৈদ্ৃতিকরণ এক দশকের মধ্যে করা হবে। এখন প্রশ্ন হল, সত্যি সত্যিই গ্রামে 
কতখানি বিদ্যুৎ গিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা দেখছি কোথাও হয়ত পোষ্ট গেছে কিন্ত লাইন নেই বলে 
কাজ হচ্ছে না। কাজেই ৫০ পারসেন্ট মৌজায় তারা বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন করেছেন বলছেন 
এটা ঠিক কথা নয়। বিভিন্ন সাব ষ্টেশনে সে সমস্ত ট্র্যসফরমার আছে তাদের ক্যাপাসিটি তেমন নেই 
বলে আমরা দেখছি বিদ্যুতের যোগান থাকা সত্বেও ট্যাফরমারের অভাবে লোডশেডিং হচ্ছে। 
কাজেই অনুরোধ করছি সাব ষ্টেশনে যে সমস্ত ট্যাসফরমার আছে তাদের ক্যাপাসিটি বাড়াবার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। এবারে উৎপাদন কেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলব। কোলাঘাট থার্মলি প্ল্যান্টে মাত্র 
একটি ইউনিট চালু আছে। আপনি হয়ত বলবেন কংগ্রেস সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন পরিকল্পনা 
গ্রহণ করার ব্যাপারে তাদের ত্রুটি বিচুতি ছিল। কিন্তু আপনারাও তো কম দিন নেই। এতদিনে কেন 
এই সমস্ত ইউনিটগুলো চালু করতে পারলেন না? এখানে দেখেছি বিদ্যুতের মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলো 
খোলা মাঠে পড়ে পড়েছে, বন্যার জলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এইভাবে যে অপচয় হচ্ছে সেক্ষেত্রে 
সুব্যবস্থা এই ৮বছরে কেন আপনারা করতে পারলেন না? বিভিন্ন মাননীয় সদস্যরা বলেছেন বিদ্যুৎ 
কর্মচারীবৃন্দ এবং ইঠ্রিবীয়ারদের যে ইউনিয়ন রয়েছে তাদের, মধ্যে গোলমাল রয়েছে। আমরা দেখেছি 
উচ্চপদস্থ ইাখএন্ল্ ইউনিয়নের সঙ্গে অন্যান্য কর্মচারীদের ইউনিয়নের গোলমাল চলেছে এবং 
আপনাদের সঙ্গেও তাদের মত পার্থক্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সি আই টি ইউ ইউনিয়ন বা 
অন্য ইউনিয়নের সঙ্গে মতপার্থক্য হচ্ছে এবং সেই মত পার্থক্যদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে সংকীর্ণ 
দলীয় স্বার্থে যোগ্য উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ইঞ্জিনীয়ারদের অন্য জায়গায় ট্রালফার্‌ করা হচ্ছে। এতে যোগ্য 
কর্মচারীদের কর্মক্ষমতা ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারছে না। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার 
গণতান্ত্রিক অধিকার কর্মচায়ীদের থাকা উচিত একথা আপনারা বলেন। সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার 
বজায় রেখে যাতে বিদুৎ উৎপাদন করা যায় এবং যোগ্যতা সম্পন্ন যে সমস্ত অফিসায় আছে তাদের 
দক্ষতা প্রয়োগে অপরাগ হচ্ছে। আপনারা বলেছেন কংগ্রেসের সময় তাদের অবিমিশ্রকারী নীতির 
ফলে দলীয় স্বার্থে তারা সমস্ত অযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন, এমন কি দেশলাইয়ের বাজে 
লিখে তাদের সব গ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন। এখন আপনাদের সময়েও আপনারা ১০ হাজার 
কর্মচারী নিয়োগ করেছেন। আপনারা সব যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী এম্পলয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে 
নিয়োগ করেছেন। তাহলে এই সব যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যেখানে কাজ করছে- সেক্ষেত্রে এক বছরেও 
আপনারা কেন বিদ্যুৎ উৎপাদনে বা অগ্রগতি করতে পারেন নি। স্বাভাবিকভাবে এই প্রশ্ন এসে যায়। 
মন্ত্রী মহাশয়কে বলবো গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার -::2%14ণ থাকবে - কিন্তু এর উর্ধে 
থেকে এর সমাধান করতে হবে। আজকে দেখছি অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে। এই অগ্রগতি যাতে ব্যাহত 
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না হয় সেদিকে নজর নেওয়া দরকার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা 
নাই। ব্যাপক অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে ডিপ টিউওয়েলের ক্ষেত্রে স্যালো টিউবওয়েঙ্গের ক্ষেত্রে রিভার 
লিফট ঈদহানার ক্ষেত্রে আর এল আই -এর ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলি আজ 
ব্যাপকভাবে চালু করার ব্যবস্থা যুয়েছে। অথচ দেখা যাচ্ছে সেগুলিতে বিদ্যুৎ কানেকসন পাওয়া যাচ্ছে 
না। এর ফলে গরীব দরিদ্র কৃষক তারা মহাজনদের কাছে খণ ফরে যে চাষআবাদ করেছে সেই চাষ 
আবাদ খরায় শুকিয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজকে বিদ্যুতের অভাবে সেগুলি চালু করা যাচ্ছে না। 
এগুলিতে বিদ্যুৎ অগ্রাধিকারে ভিন্তিতে সরবরাহ করে দেওয়া উচিত। এটা করতে পারলে আমাদের 
দেশে হৃবির উন্নতি হতে পারবে। আজকে মন্ত্রী মহাশয় যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে না উৎথাপন করেছেন 
তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ গত ৮ বছরে আপনারা এই দগ্ুরকে দক্ষতার সঙ্গে 
পরিচালনা করতে পারেন নি এবং প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারেন নি। 
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শী কালীনাথ মিশর £ £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আজকে মাননীয় বিদ্যুৎ দণ্ডয়ের ভারপ্রাপ্ত 
মন্ত্রী হহাশয় যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই বিদুৎ দপ্তর ক্রমশ 
অবলুণ্তির দিকেই চলেছে। সেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে। সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের যে 
অধিকার শ্রমিকদের সেটা ঠিকমতভাবে রক্ষিত হয় নি। তার ফলে সেখানে ব্যাপকভাবে শ্রমিক 
অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সেখানে রেজিষ্টার্ড শ্রমিকদের বিনা কারণে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। তাদের 
উপর পি৪৫৭ সারকুলার দিয়ে সভ্য সমিতি মিছিল ইত্যাদি করা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আঙ্গকে 
বিদ্যুৎকে উৎচ্ছর করে দেওয়া হচ্ছে। তার প্রমান ১৯৮২-৮৩ সালে এই খাতে ৪৫ কোটি ১৩ লক্ষ 
টাকা ধার্য করা হয়েছিল। আমরা ১৯৮৫-৮৬ সালে দেখছি ৭০ কোটি ২২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে, 
১৯৮৪-৮৫ সালে বরাদ্দ হয় ৬১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা, ৮৩-৮৪ সালে বরাচ্গ হয়েছিল ৭৩ কোটি 
২৪লক্ষ টাকা। তাহলে এবারে বাজেট বরাদ্দ কমলো কেন, বিদ্যুতের সমস্যা কি এখানে নেই? বিদুৎ 
সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, যার জন্য বাজেট করেছে। কারণ ১৯৮৩-৮৪ সালে বাজেট ধার্য্য বেশী 
ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, আজকে যে সব কারণগুলো আমাদের চোখের সামনে দেখা যায়, 
বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে, সরকারী হোক, বিরোধী দলের হোক, সকলেই আলোচনা প্রত্যক্ষ ভাবে বা 
পরোক্ষ ভাবে করেছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, কোলাঘাট প্রকল্পে এক হাজার ৬০ মেগাওয়াট 
বিদ্যুৎ হবার কথা ছিল, কিন্ত আজকে দেখা যাচ্ছে, তা ব্যহত হয়েছে। মেনলি হচ্ছে পরিকল্পনার জন্য, 
সয়েল টেস্ট থেকে কোল হ্যাণ্ডলিং থেকে আরম্ত করে, প্রপার গ্লানিং থেকে আর করে, আজকে 
সব কিছু বিষয় সেখানে ব্যাহত হচ্ছে এবং আজকে এই গ্লযানটি গোলমাল থাকার জন্য - রেলওয়ে 
ইয়ার্ড পর্যন্ত তৈরী শেষ হয়নি, যার জন্য দেখা যাচ্ছে সেই টাকার বিরাট অংশ ঠিক ভাবে কাজে 
লাগাতে পারেন নি। রামাম হাইডেল প্রজেক্ট, যেটা থেকে প্রতাকশন হবার কথা ছিল, সেটাতে আমরা 
দেখতে পাই বিভিন্ন কাছে ক্রটি ব্চ্যিতি দেখা গেছে। সেই কাজে ক্রটি ব্ত্যিতির জন্য আজকে সেটা 
কা্ধযকরী হচ্ছে না। আজকে আমরা বিদ্যুতে দেখতে পাচ্ছি সরকারী ব্যর্থতা! জ্রমাগত ভাবে বেড়ে 
চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ যেখানে সেঁচের জন্য ১০ শতাংশ জমিতে বিছ্লুৎ দিতে পেরেছেন, এখনও পর্যন্ত 
যেখানে অন্যান্য রাজ্যে সেচের জন্য ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ বিদুৎ সরবরাহ করছে, যায় ফলে 
গশ্চিমবাংলায় আপাতদৃষ্টিতে সেচ পরিকল্পনাগুলো নিঃশেষ হতে চলেছে। প্রথমতঃ ১৯৮২-৮৩ সালে 
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যখন আমাদের প্রয়াতঃ শংকর গুপ্ত বিদ্যুতমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি যেটা বলেছিলেন, ১৯৮১-৮২ 
সালে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমান ছিল রাজ্য বাজেটে ৩০ শতাংশ, আজকে সেটা কমছে। 
তিনি বলেছিলেন ১৯৮৬-৮৭ সালে রাজ্যের বিদুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট করে 
তোলা সম্ভব হবে। 


[5.59-6.00 0.০.] 


সেগুলি আজকে কোথায় হচ্ছে? যে বকতব্যগুলি বিধানসভায় দেওয়া হয় সেগুলি পরবস্তীকাল্লে 
ঠিক মত কার্ধকরী হচ্ছে না বলে আমাদের মনে প্রশ্ন আসে। আমরা দেখছি আপনার বক্তব্যে বলেছেন 
যে ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৭৬৮কোটি ৬৬ 
লক্ষ টাকা। এই বরাদ্দ ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের বিদ্যুতের জন্য মোট 
বিনিয়োগের চেয়ে অনেক বেলী। কিন্ত সেখানেও আজকে বিভিন্নভাবে দোষ চাপান হচ্ছে। আজকে 
যে তথ্যগুলি দেওয়া দরকার, যেটা কার্যকরী করা দরকার সেগুলি কার্যকরী হয়না এবং যার ফলে নানা 
রকম গরমিল দেখা দিচ্ছে। এর ফলে আমরা দেখছি যে যেখানে ১৯৬০-৬১ সালে পশ্চিমবাংল। 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে ছিল, সেখানে আজকে যষ্ঠ স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই সময়ে 
মহারাষ্ট্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৭৫৯ মেগাওয়াট, আর পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল 
৭৫৩ মেগাওয়াট। আজকে যে অবস্থার মধ্যে এসেছে সেখানে কোথায় ক্রুটি বিচ্যুতি আছে সেগুলি 
দেখা হচ্ছে না। আজকে গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণ ৫০ শতাংশ কভার করেনি। এই সম্পর্কে ক্রটি- 
বিচ্যুতিগুলি মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। এগুলিকে তরান্বিত করবে হবে। আজকে গ্রামীণ 
বৈদ্ৃতিকরণের টাকা ফেরত চলে যাচ্ছে। সেই অর্থের সত্যবহার হয়নি। কেন হয়নি, সেই কারণ 
নিশ্চয় অনুসন্ধান করার একাস্ত প্রয়োজন আছে। সেটা যদি আপনি না করতে পারেন তাহলে 
ক্রমাগতভাবে ক্রটিগুলি বেড়েই চলবে। আপনি বলেছিলেন ডি.ভি.সি. ১০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ 
ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কপোররেসনকে সরবরাহ করার জন্য চুক্তিবন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আজকে 
আমরা সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি? ডি.ভি.সি. যদিও আপনকে দিচ্ছে, কিন্তু ডি.পি.এল. ঠিকমত ভাবে 
দিতে পারছে না। ডি.পি.এল. চিঠিতে বলছে, 0০ 00 0008£৩ 01 001 1016 1115 ৪:118111 
8100 89 110 85515081106 ৬/85 8$8119016 [017 ৬/8523 200 [0৬0 ৫011118 006 
15871000195, ৬০ 1780 100 0101১61 211017801%6 01101651019 (0 108051)60011)% 
[0 811 0১6 ০0107901111615, আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্যাপকভাবে লোডসেডিং হচ্ছে এবং 
ডি.পি.এল. এর এই অবস্থা হয়েছে। আমি চিঠি লিখেছিলাম। সেখানে অফিস অব দি জেনারেল 
সুপারিটেনডেন্ট (জেনারেসন), তিনি এটা জানিয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভ্রমাগতভাবে এই 
অবস্থা বেড়েই চলেছে। ওয়েষ্ট বেল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে ডি.পি.এল. ঠিকমত ভাবে এ্যাসিসট্যান্স 
দিতে পারছে না। ডি.পি.সি. সম্পর্কে যা বলেছেন, এই বক্তব্যের মধ্যে সেই রকম একটা কিছু পার্থক্য 
আময়া দেখতে পাচ্ছি না। আপনার এই বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু হতাশার সুর পাওয়া যাচ্ছে। আপনি 
বলেছেন ২ হাজার সালের মধ বিদ্যুতের চরম হাহাকার উঠবে, এটা পূরণ করা যাবে না। আপনার 
বক্তব্োর মধ্যেই যদি ক্রমাগত হতাশার সুর যাড়তে থাকে তাহলে আমাদের কাছে আশাব্ঞ্জক কথা 
বলে কোন সুযাহা হবে না। জার এই আশাব্যঞ্জক কথাগুলিয় মাধ্যমে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হতে 
পারে না। কাজেই আপনার পরিকল্পনার ক্রটিগুলি দেখা দয়কার। আমরা দেখতে পাচ্ছি তার চুরি, 
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চালফরমাতর চুরি হচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় ব্যাপকভাবে ট্রালফরমার, তার গ্যান্ড আদার পার্টস চুরি হয়ে 
যাচ্ছে এবং এর ফলে কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। এ কোটি কোটি টাকার লোকসান বন্ধ 
করার জন্য আপনি ব্যবস্থা নিয়েছেন, কিন্তু তবুও সুরাহা হচ্ছে না। এর জন্য আপনি ১০ লক্ষ টাকা 
খরচ করলেন। কিন্তু প্রোটেকসান কতট৷ দিতে পারছেন,রক্ষনাবেক্ষন কতটা করতে পারছেন সেটা 
আপনাকে ভেবে দেখতে হবে। এইভাবে আনন্ল্যান্ড ওয়েতে খরচ করে চলেছেন। এই ক্রটিুলি 
ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে, এর সমাধান করতে পারছেন না। এই ভাবে মানুষের মনের মধ্যে একটা 
'আশঙ্কার পরিবেশ তৈরী করে তুলছেন। এই পরিবেশের ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট, মাঝারি, 
বৃহৎ শিল্প বিদ্যুতের অভাবের জন্য গড়ে তুলতে পারা যাচ্ছে না। শিল্প ইনক্রাট্ট্রকচার়ের একটা 
অঙ্গই হচ্ছে হচ্ছে এই বিদযুৎ। বিদুৎ নাহলে আজকে শিল্প গড়ে উঠবে না। নো ইন্ডাস্ট্রি বলে যেসব 
জেলা ডিক্রেয়ার্ড হয়েছে সেখানে বিদ্যুৎ যাচ্ছে না, ফলে সেখান শিল্পও গড়ে উঠছে না। সেখানে কেন 
বিদ্যুৎ নেই, এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে? সেখানে কিন্তু এই শিল্প ব্যর্থতার জন্য আপনিই দায়ী হয়ে 
পড়বেন, আপনার দপ্তরকেই দোষারোপ করবে। আপনায় ব্যর্থতা সেখানে আরো ভালভাবে 
পরিষ্মৃঠিত হবে। আপনার নিজের মেনটিনেল্ করার ক্ষমতা নেই। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি 
এইভাবে হাজার হাজার টাকার অপচয় হয়ে যাচ্ছে। আপনার এস.ইবি.র টাকার প্রয়োজন আছে। 
ফরম নং ১ এর প্রয়োজন আছে। বাঁকুড়া জেলায় এই ফরম পাওয়া যাচ্ছে না। ও খ্যান্ড এম.এ.র পক্ষ 
থেকে ফরম না পাওয়ায় মানুষকে হয়রানির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে জনসাধারণের খুব 
অসুবিধা হচ্ছে। আপনি গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণ করার জন্য চেষ্টা করছেন। মিউনিসিপ্যালিটিকে 
বলছেন টাকা পষসা পাওনা আছে। টাকা পয়সার জন্য বাইপাটাইট, ট্রিপার্টাইট আলোচনায় বসছেন। 
কিন্তু দেখা যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের তপসিলি জাতি এবং আদিবাসী এলাকাগুলির মৌজা কভার করতে 
পারছেন না। বিভিন্ন বস্তিগুলিকে ক্রমাগত বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় রেখে দেওয়া হচ্ছে। 
মিউনিসিপ্যালিটির কাছে বলতে গেলে তারা বলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সাথে আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে। 
এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে আলাদা একটা রিপারকাসান হচ্ছে, সেগুলি দূর করা প্রয়োজন। এই গুলি 
দুর করতে ক্রমাগতভাবে বার্থ হচ্ছেন, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনারা সেখানে ঠিকমতভাবে 
কাজ করতে পারছেন না। এর ফলে পশ্চিমবাংলায় সব দিক থেকে একটা অব্যবস্থা, আশঙ্কা দেখা 
যাচ্ছে। মানুষের মধ্যে হতাশার ভাব এসে যাচ্ছে। আপনি নানা পরিকল্পনার কথা বলেছেন। মেজিয়া 
পরিকল্পনার কথা আমরা জানি। ডি.ভি.সি. মেজিয়ায় ৬৩০ মেগাওয়াটের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। 
ডিভি.সি. জন্য ১৯৮৫/৮৬ সালে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে এই 
বিষয়ে আমি চিঠি পেয়েছি। তিনি চিঠি দিয়ে বলেছেন আমি এইবারের জন্য ১০ কোটি টাকা মঞ্জুর 
করেছি। প্রাথমিক ভাবে সেই কাজ আরম্ভ করার ক্ষেত্রে আময়া কিন্তু হতাশা দেখতে পাচ্ছি। সেখানে 
আপনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। আপনি জমি ট্রাসফার করতে পারলেন না। বছরের 
শেষে দেখা যাবে সেই টাকা আপনি ব্যবহার করতে পারলেন না) আপনি বক্তব্যের মধ্যে বিভিন্ন 
পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এগুলিকে কার্যকয়ী করতে গেলে, বাঁকুড়ার কথাই বলুন, 
আর ধীরভূমের কথাই বলুন,আপনাকে আরো একটু তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সেইকাজ 
আপনি যদি করতে না পারেন তাহলে এগুলি কার্যকরী হবে না। জার কার্যকরী মা হলে মানুষের মধ্যে 
ভ্রমাগত হতাশা বেড়ে যাবে এবং এই অবস্থার প্রতিকার নমাপনি করতে পায়বেন। না। আমরা দেখতে 
পাচ্ছি ও এ্যান্ভ. এম.এ.র অবস্থা শোচনীয় হয়ে আছে। বাঁকুড়া জেলার রিভিন্ন ইভাষ্ট্রিয়যাল 
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এজ ইনতাট্িযাল মিটারে সিল নেই। এটা একটা অন্তত ব্যাপার। বিভিন্ন ভাষে সেখানে 
বিদ্যুৎ চুরি হয়ে যাচ্ছে, আটকাতে পারেন নি। জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ চুরির সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। 
ইত্তান্রিয্যাল ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া যাচ্ছে না, অথচ এইভাবে টাকা ফাকি দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের 
আরো অধোগতি দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ ৮ বছরের মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনজিউমারস মিটার সিল করেন 
নি। কত বিদুৎ চুরি হল আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। এইগুলি দূর করতে পারেন নি এই 
রকম বু জিনিস আছে। ডিপার্টমেন্টাল ডেজিগনেসান নেই, এই রকম বিভিন্ন দপ্তর দেখতে পাওয়া 
যাবে। সুইচ বোর্ড ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে সুইচ বোর্ড এ্যাটেন্যান্ট আছে। দীর্ঘদিন ধরে এই দপ্তর 
বসে আছে, কতখানি কি কাজ করছে জানি না। আমি বীকুড়া জেলার কথা বলছি। বাঁকুড়ার 
সুপারিনটেনডেন্টের অফিসের এই ঘটনা ঘটেছে। আজকে তাই মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে আমি বলব, 
শ্রমিক, কর্মচারী এবং ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পিঁয়াজ করে যদি পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে 
না পারেন তাহলে কিছুতেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না। আজকে গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণের অবস্থা অততস্ত ভয়াবহ। এইভাবে যদি চলে তাহলে শিল্প, সেচ কোন জায়গায় আপনি 
বিদ্যুৎ দিতে পারবেন না। তা ছাড়া সাধারণ মানুষকে কানেকসান দেবার ব্যাপারেও যে সমস্যা রয়েছে 
তারও সমাধান করতে পারবেন না। আমি আমার কাটমোশানে যে সমস্ত অভিযোগ করেছি আশা করি 
মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার তদস্ত করেছেন, সেগুলির জবাব আশা করি তিনি দেবেন। এই কথ! বলে 
বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে হতাশার সুরে দেখেছি বলে আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করে 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


[6.00--6.19 .710,] 


জী ভূপাল চন্দ্র পান্ডা £ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, আমি বিরাট তত্র মধ্যে না গিয়ে মাননীয় 
বিদুৎ মন্ত্রীর ব্যয়বরাদ্দকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি কথা আপনার মাধ্যমে এই সভায় 
রাখছি। স্যার, বিরোধীতাপক্ষের বক্তব্য শুনে আমার কাছে যে কথাটা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে সেটা 
হ'ল, ওঁরা ওঁদের রাজত্বকালে ব্যর্থতাকে ঢাকা দেবার জন্য কৌশলে কতকগুলি ভুল এবং বিকৃত তথ্য 
পরিবেশন করে বামজ্রন্ট সরকারকে তারজন্য দায়ী করতে চেয়েছেন। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের 
বিরোধিতা এবং রাজ্যের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণের ফলে এখানে তীব্র বেকার সমস্যা এবং 
রাজ্যসরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা এইসব বিচার করে যদি এঁরা বক্তব্য রাখতেন তাহলে নিশ্চয় 
এঁরা মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর ব্যয়বরাদ্দকে দুহাত তুলে সমর্থন করতেন, কিন্তু তা তার! করেন নি। স্যার, 
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ব্যাপারটি সেচের দিক থেকে দেখতে গেলে, শিল্পের প্রসারের দিক থেকে 
দেখতে গেলে এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক দিক থেকে দেখতে গেলে এটাই এখন প্রধান ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়িয়েছে, ফলে এর গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার অনুরোধ, 
বর্তমানে শতকরা ৬ ভাগের পরিবর্তে গ্রামগুলি যাতে শতকরা ১০ ভাগ বিদ্যুৎ পেতে পারে তার 
ব্যবস্থা করুন। এই ব্যবস্থা হলে আংশিকভাবে সমস্যার সমাধান হতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার 
স্যার, গ্রামে বিদ্যুৎ চুরি এবং তার চুরির বিষয়ে পঞ্চায়েতের উপর তদারকির দায়িত্ব দিয়ে মাননীয় 
মন্ত্রী মহাশয় সরকারী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাধারণ মানুষকে জড়িত করার প্রশংসনীয় উদ্যেগ গ্রহণ 
করেছেন। তার এই উদ্যোগকে আমাদের সকলের সমর্থন কর! উচিত। এ জিনিসকে বিরোধী পক্ষেরও 
সমর্থন করা উচিত। তারপরে আমরা দেখছি গ্রামীণ বৈদতিকরণের ক্ষেতে কেন্ত্রীয় সয়কারের অর্থ 
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[227 80111, 1985] 
বরাদ্দ করার ব্যাপারটি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ তারা কাজ করার উপযুক্ত সময়ে অর্থ বরান্দ 
করেন না, যখন অর্থ বরাদ্দ করেন তার কাজ করার মত সময় হাতে থাকে না। ফলে অর্থ ফেরত 
চলে যায়। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশর একটি কমিটি তৈরী করেছেন। 
রা আগে থাকতে প্লান তৈরী করে রাখবেন, ফলে বরাদ্দকৃত টাকা খরচ করা সম্ভব হবে এবং প্ল্যান 
সুষ্ঠুভাবে কার্ধকরী হতে পারবে। গ্রামীণ ২2১৭ বিষয়ে বিদ্যুত্ম্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমার 
অনুরোধ, তিনি যেন ইন্াস্ট্রিয়াল এস্টেট যে গুলি হচ্ছে সেগুলির পাশ্ববর্তী এলাকা এবং যে সমস্ত 
জায়গা ডেভলপমেন্টের পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে সে সমস্ত জায়গাকে অগ্রাধিকার দেন। সেইভাবে 
গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। তাছলে এ সমস্ত এলাকার বেকার যুবকদের কর্ম 
সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আমরা জানি ন্যুনতম কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের 
মাধ্যমেই হতে পারে, অন্য কোন উপায়ে হতে পারে না। তারপরে কৃষিতে কোন এলাকাকে স্বাবলম্ি 
করতে গেলে সেচকার্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা দরকার। সেই জন্য আমি অনুরোধ করছি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
এষ্টেট গুলির পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকাগুলিকে অগ্রাধিকার দিন, গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনার 
মধ্যে। এই সুযোগ আমি বিশেষ করে একটি জায়গার কথা এখানে উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ 
করব। হলদিয়ার ডেভলপমেন্টের জন্য হলদিয়া মহকুমাকে দ্রুত বৈদ্যৃতিকরণ করা প্রয়োজন। সুতরাং 
আমি অবিলম্বে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করে তাঁর 
ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শী বঙ্ধিম বিহারী মাইতি $ মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিদ্যুত্মন্ত্রী মহাশয় যে 
ব্যয়বরাদ্দ এই সভায় রেখেছেন আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। আজকে বিরোধী সদস্য কাশীবাবু 
বললেন বিদ্ুতমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে হতাশা ফুটে উঠেছে। আমি কাশীবাবুকে বলছি যে, 
না, বিদ্যুৎ মন্ত্রী কোনো হতাশার কথা বলেননি। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা আছে তিনি শুধু সে 
সমস্ত সমস্যাগুলিই তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে যে মনোভাব গ্রহণ 
করেছেন তাতে পাশ্চমবাংলাতে বঞ্চিত করা হচ্ছে, মন্ত্রী মহাশয় সেই বঞ্চনার কথাই এখানে বলেছেন। 
ডি.ভি.সির বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিহার এবং পশ্চিমবাংলাকে সমহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা 
উচিত। কিন্তু তা না করে পশ্চিমবাংলাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।.সে কথাই মন্ত্রী মহাশয় উল্লেখ করেছেন। 
তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, সে সমস্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
পাঠান হয়েছিল সে সমস্ত কেন্দ্রের অনুমোদন তারা দেননি। এ ক্ষেত্রেও পশ্চিম বাংলাকে বঞ্চিত করা 
হচ্ছে। মন্ত্রী মহাশয় -.:/4:৭ মাসিক ২৫০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি করে ভেবেছিলেন তাদের সুখ 
সুবিধা বৃদ্ধি করলে তাদের কাছ থেকে ভাল কাজ পাবেন, কিন্তু যখন তিনি তা পাচ্ছেন না তখন সে 
কথা বলাটা কোন অন্যায় নয়। তথাপি আমি বলব যে, কংগ্রেস আমলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা 
প্রধানত শহরমুখী ছিল, আজকে বামফ্রন্ট আমলে তাকে গ্রামমুখী করা হয়েছে। 

[610-6.20 79০.] 

আজকে গ্রাম-সুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢাবের উৎপাদন, কৃষির উৎপাদন এবং কৃষি সম্পদ 
গড়ে উঠবে। কুটির শিল্প গড়ে উঠবে, সেইদিকেই আজকে জোর দেওয়া হয়েছে। তাই ওদের আজকে 
ক্ষোভ হয়েছে। ওদের রাগ, গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ পাবে এটা কি কবে হতে পারে? শহরের মা-বোনের, 
শহরের বধূয়া বিুতের মাধ্যমে পাখা চালাবে, বিদ্যুতের মাধ্যমে টিভি দেখবে আর গ্রামের বধুরা 
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সেটা ফি আশা করতে পারে না? গ্রামের বধুরা যদি আশা করে তাহলে কি অন্যায় হয়ে যাচ্ছে? 
সৃতনাং গ্রামের বধুরা যাতে বিদ্যুৎ পায় অর্থাৎ গ্রামে গ্রামে যাতে বিদুৎ যায় তারজন্য দেখা অত্যন্ত 
প্রয়োজন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় গ্রামমৃথী বিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য যে সচেষ্ট হয়েছেন সেটা ন্যায়- 
সঙ্গত হয়েছে। কোলাঘাট বিদ্যুৎ পরিকল্পনা কংগ্রেস আমলে হয়নি। কোলাঘাট বিদ্যুৎ পরিকল্পনা 
আজকে বামক্রন্ট সরকারের আমলে সম্পূর্ণ রূপ নিতে চলেছে। এরফলে জনসাধারণ অনেক উপকৃত 
হবেন। হলদিয়ায় যে শিল্প উঠেছিল কংগ্রেস আমলে সেই এলাকায় বিদ্যুৎ যায় নি। যুক্তজ্রন্ট সরকার 
আসার পর সেখানে বিদ্যুৎ গিয়েছিল। কংগ্রেস আমলে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত 
হলদিয়াকে কেন্দ্র করে আশে-পাশের সে সমস্ত ছোট ছোট গঞ্জ বা শহর আছে সেইসব জায়গাতে 
বিদ্যুৎ পাঠাতে পারেনি। সেখানকার মানুষদের বিদ্ুং থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন এই কংগ্রেস 
সরকার এবং হলদিয়াকে অর্থব্য করে রেখেছিলেন। কিন্তু আজ বামক্রণ্ট সরকার আসবার পর সেই 
সমস্ত জায়গায় আলো জ্বলছে, আলো ঝলমল করছে। তাই ওনাদের রাগ হচ্ছে। আজকে যে গ্রাম- 
মুখী বিদুৎ পরিকল্পনা করা হয়েছে এর দ্বারা সেচ বাড়বে, কুটির শিল্প বাড়যে এবং এর ফলে দেশের 
সমৃদ্ধি আসবে, দেশের কৃষি-সম্পদ বাড়বে এবং কৃষি সম্পদ বাড়লে দেশের আর্থিক উন্নতি এবং 
কৃষকদের উন্নতি হবে। সেইজন্য আমি মনে করি সমবেতভাবে কেন্দ্রের কাছে এই বঞ্চনার জন্য দাবী 
রাখা উচিৎ। পশ্চিমবাংলাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিং। তারপর বিভিন্ন 
বিদ্যুৎ পর্যদে যে সমস্ত কর্মচারীরা কাজ করেন তাদের এখান থেকে ওখানে বদল করা হয়েছে 
কগগ্নেসীরা বললেন। আমি বলছি, এটা ন্যয়-সঙ্গত হয়েছে। বিদ্যুৎ পর্যদে গিয়ে দেখেছি, কাগ্রেস 
আমলে যারা চাকরীতে ঢুকেছে তারা কেউ কাজ করতে চায় না। তারা বসে বসে তাস খেলে এবং 
নানা রকম খেলা-ধূলা করে সময় কাটায়। এরা গ্রামের মানুষের জন্য চিন্তা করে না। আমরা 
এম.এল.এরা যখন যাই তখন গিয়ে দেখি ২টার পর আর কাজ কয়ে না। এরা খালি কাজ না করে 
টাকা নিয়ে যায়। তাই এদের শান্তি দানের ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ। যারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা 
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে না, কোন কাজ করবে না, তাদের দরকার হলে বদল না করে 
বরখাস্ত করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। বিদুৎ উৎপাদনের মধ্য দিয়ে দেশের যাতে 
সমৃদ্ধি হয় তারজন্য আপনারা হাত মেলান। এই বিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের শ্রী বৃদ্ধি হতে পারে, 
দেশের কুটির শিল্প বাড়তে পারে এবং বেকারত্ব দুর হতে পারে। বেকারত্ব দূর করার কথা যেটা 
সকলেই বলছেন তারজন্য একমত হয়ে কাজ করার প্রয়োজন আছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে ট্রালফার করার 
জন্য নিশ্চয়ই ক্ষোভ প্রকাশ করবেন না। একটা ইঞ্জিনিয়ার কোন প্রকল্পের কাজে সহায়তা না করে 
বসে বসে টাকা নেবে তা হবে না। ১৯৮০, ১৯৮২ এবং ১৯৭৮ সালে যে প্রকল্প তৈরী বরা হয়েছিল 
সেইসব প্রকল্পের অনুমোদন ০.4এ৭নার করেননি, বঞ্চনা করেছেন। আজকে বিদ্যুৎ পর্যদে যে 
সমস্ত অসৎ কর্মীরা আছেন তাদের বদল করে দিয়ে সৎ কর্মী সেখানে এনে বিদুৎ প্রকল্প বাড়িয়ে 
যাওয়া উচিৎ, গ্রামের উন্নতি করার জন্য। এই কথ! বলে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী যে বায় বরাদ্দের দাবী 
পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


জী হিমাংশ কুভর $ মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে কি্ুৎমন্ত্রী যে বাজেট 
উতাপম করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন জাপন করছি। আপনি জানেন যে ১৯৬১ সালে প্রথম বিনুৎ 
সংকট সুরু হয় এবং ধীরে ধীরে সেটা বাড়তে থাকে। ১৯৬৯ সালে যখন ভুনতভষ্ট সরকার তার 
এলেন তারা তখনই জমবর্ধধান বিল্লুতের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বুঝতে পারলেন যে অচিয়েই 
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এক সংকট চরমে উঠবে, তাই তারা কয়েকটি প্রকল্পের দাবী নিয়ে দিল্লীতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে 
গিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী তাদের এইসব প্রকল্প মঞ্জুর করেন নি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
যে আমি ন্যাশান্যাল গ্ীড করে বিদ্যুৎ সরবরাহ করব। তিনি তার প্রতিশ্রতি রক্ষা করেন নি এবং 
১৯৭৩ সালে যখন এই অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করল তখন আমরা দেখেছি যে এই সময় 
বিদ্যুতের অভাবে কলকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কুটিরশিল্পে সন্ধ্যার পর 
বিদ্যুৎ দেওয়া হোতো না। পাম্প মেশিনগুলি এবং ইরিগেশনেও বিদ্যুৎ ব্যাহত হতো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এই সমস্ত বিদ্যুৎ চালিত পাম্পে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার 
পরে ভারত রক্ষা আইন ঘোষিত হল। গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ইউনিট ছিল সেখানে কারেন্ট না দিয়ে 
শুধু ক্যালক্যাটায় বিদ্যুৎ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর জন্য এ সব ইউনিট আস্তে আস্তে 
খারাপ হতে থাকল। আমরা দেখেছি ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই ভয়াবহ 
পরিস্থিতি হাত থেকে রক্ষা করে ৯৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন করলেন এবং এর সাথে সাথে আমরা 
দেখেছি যে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের জন্য অভূতপূর্ব পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তার আগে আমরা কি 
দেখেছি ধে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের নাম করে শুধু খুঁটি পুতৈ দেয়, কিন্তু সেখানে সার্ভিস কানেকসন 
দেওয়া হয় না। ওরা শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, সারা ভারতবর্ষকে অন্ধকারের রাজত্বে পরিণত করেছিলেন। 
তাছাড়া এই পশ্চিমবঙ্গকে দমন করে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ আন্দোলনের 
করে রাখবার জন্য। এরজন্য বিভিন্ন রকম চক্রান্ত করে এখানে কারেন্ট কমিয়ে দিয়েছিলেন এবং যত 
পারসেন্ট পাবার কথা তা পাওয়া যায় নি। কিন্তু ১৯৭৭ সালে ১০৯৬১টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়েছে, 
১৯৮৫ সালে ১৯২০১টি গ্রাম বিদ্যুতায়িত হয়েছে। আমরা এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করছি 
যে ১৯৮৩-৮৪তে ৭২৬টি এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ৮৮১টি বিদতায়িত হয়েছে। এটা লক্ষ্য করার 
বিষয় যে শুধু তার টেনে দিয়ে বা খুঁটি পুঁতে দিয়ে কাজ সারা নয় এক লক্ষের বেশী ওয়ে সার্ভিস 
কানেকসন দেওয়া হয়েছে। শুধু তার টেনে বা খুঁটি পুতে মানুষের উপকার হয় না। প্রমিজ 
সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। ওঁরা এতকাল ভোট নেওয়ার জন্য এই রকম বিদ্যুৎ ব্যবস্থা 
করতেন এবং প্রত্যেকটি জেলায় এই জন্য এক-একটি রাঘব বোয়াল পুষতেন। কাজেই এখন এইসব 
তারচুরি, মাশকারা: চুরি এগুলি বন্ধ করতে হবে। এ সরকার এইজন্য কমিটি করে এই সমস্ত বন্ধ 
করার ব্যবস্থা করেছেন। তা না হলে আগে মাইলের পর মাইল তার চুরি হতো, তারা ঠিক করেন 
কোথায় কোথায় বিদযুৎদেওয়া হবে, আগে বছরের পর বছর দরখাস্ত পড়ে থাকত। ওয়েস্ট বেঙ্গল ষ্টেট 
ইলেকট্রিসিটি বোর্ড তাদের গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই সেন্টার তারা এক জায়গায় বসে থাকেনা। গ্রুপ 
ইলেকট্রিক কো-অর্ভিনেসন কমিটি এবং ডিসট্রি্ট লেভেল কো-অর্ডিনেসন কমিটি এঁরা আছেন এবং 
পঞ্ঝায়েতে সদস্যরাও আছেন। তারা সকলে যুক্ত থেকে কোথায় সার্ভিস কানেকসন দেওয়া যাবে এসব 
ব্যবস্থা কয়েন। 
[6.20--6,39 02).] 


যাতে পাওয়ার আরো বেশী করে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করলেন। চাষীদের প্রয়োজনীয় 
টাকা দেবায় ব্যবস্থা করলেন। ফলে ১ লক্ষের বেশী শ্রমদিবস সৃষ্টি হোল। দেখা গেল যে, উৎপাদন 
যাড়গো। লক্ষ লক্ষ চাবী বেশী করে ফসঙ্গ তুলতে লাগলেন। ডিজেল পাম্পসেট ব্যবহার করা হোত 
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বলে চাষীদের ব্যয় বেশী হোত। সেটা লক্ষ্য করে কারেন্টের পাম্পের মাধ্যমে জমিতে জল দেবার 
ব্যবস্থা করলেন, ফলে শ্রমদিবস যেমন বাড়লো, তেমনি চাষীদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদও দৃঢ় হোল। 
বামজ্রন্ট সরকারের এই যে গৌরবোজ্জল ভূমিকা, এই ভূমিকা অব্যহত থাকলে বিদ্যুতের অভাবও 
পুরণ হতে পারে। বামফ্রন্ট সরকারের বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গত ৭বছরে গৌরবোজ্জল ভূমিকা পালনের 
ফলে সাঁওতালদির দুটি ইউনিটে ২৪০ মেগাওয়াট ব্যান্ডেলের পঞ্চম ইউনিটে ২১০ মেগাওয়াট, দুটি 
গ্যাস টারবাইনে ১০০ মেগাওয়াট, কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২১০ মেগাওয়াট, সিই.এস.সির ১৮০ 
মেগাওয়টি, জলঢাকা প্রকল্পে ৮মেগাওয়াট এবং অন্যান্য ছোট প্রকল্পে ২ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমতা বেড়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার দ্রুতিগতিতে তর লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে 
চলেছেন। কংগ্রেস গর্ভণমেন্টের আমলে বিদ্যুৎখাতে উপযুক্ত অর্থ বিনিয়োগ না করায় সারা ভারতের 
মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে বিদ্যুতের দিক থেকে যষ্ঠস্থানে ছিল, ১৯৭৩ সালে সেই স্থান চরম নীচে নেমে 
গেল এবং দেশের মধ্যে অন্ধকার নেমে এলো । তারা এখানে যে সমস্ত ইউনিটগুলি স্থাপন করেছিলেন, 
সেগুলোতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজ হয়েছে। স্ষ্যপড় পার্টস সব সেখানে লাগান হয়েছিল। তাছাড়া 
স্পেয়ার পার্টস-এর অভাব থাকায় এবং সরবরাহকৃত কয়লা নীচু মানের হওয়ায় ইউনিটগুলির 
উৎপাদন ক্ষমতার পুরোপুরি সন্ধবহার সম্ভব হয়নি। তারসঙ্গে আজকে নতুন নতুন যে সমস্ত সমস্যা 
সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো বর্তমানে দূর করতে হবে। শুধু তাই নয়, ৩ হাজার ৬৬০টি এলাকায় বর্তমানে 
সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হচ্ছে, জনপ্রতিনিধি 
এবং গণসংগঠনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের মাধ্যমে সাফল্যের দিতে 
এগিয়ে যাওয়া। তাছাড়া গত ৭ বছরে বামফ্রন্ট সরকার গার্হস্থ খাতে ৫লক্ষ ইউনিট, ১৪ হাজার 
৫৯২টি অগভীর নলকুপে বিদ্যুৎ সংযোজন, হাই টেনশন ফিল্ডে ৩১৭টি ক্ষেত্রে এবং লো টেনশন 
শিল্পে ১৮১০০০টি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ যোগান দিয়েছেন। আমর! আরো লক্ষ্য করেছি যে, ষষ্ঠ পরিকল্পনার 
শেষভাগে কংগ্রেস আমলের শেষ বর্ষে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ক্রটি-বিচ্যুতি ছিল - তা লক্ষ্য করবার পর 
ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ এই সময়কালে বামফ্রন্ট সরকার অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ 
অনেক বাড়িয়েছেন, কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘাটতি রয়ে গেছে। 
আমরা দেখেছি যে, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে পশ্চিমবাংলাকে কেন্দ্রে বঞ্চিত করে 
এসেছেন। ষষ্ঠ পরিকল্পনার শেষে বিদ্যুৎ খাতে পরিকল্পনা-ব্যয় নিবাহের জন্য ১৯৮০-৮৫ সালের 
বাজেটে যেখানে মহারাষ্ট্রকে ২ হাজার ১৫৭ কোটি, উত্তরপ্রদেশকে ২ হাজার ১২৫ কোটি ৯০ লক্ষ 
টাকা, গুজরাটকে ৯৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মণ্ুর করছেন, সেখান পশ্চিমবঙ্গকে মাত্র ৮৮৬ কোটি 
৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আজকে তাই বামফ্রন্ট সরকার এই পরিস্থিতিতে দড়িয়ে নিজেদের 
শ্রীমিত ক্ষমতার মধ্যে পশ্চিমবাংলায় বিদ্যুতের স্বার্থে যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তারজন্য এই বাজেটকে 
সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 
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রী প্রবীর সেনগুপ্ত £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এতক্ষণ ধরে কংগ্রেসের মাননীয় সদস্যদের 
বক্তৃতা শুনে মনে হল তারা উপযুক্ত চেলা - উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত চেলা। তিনি বল্লেন যে কলকাতা 
মুমূর্ধু, আর এঁরা বল্লেন এর মৃত্যু ঘটেছে। এই যাঁরা মনে করেন, তারাই হচ্ছেন, যিনি বঙ্গেন যে 
পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ করে কলকাতাকে সি.পি.এম. শোষণ করছে। তারা যে তার উপযুক্ত চেলা, তা 
তাদের বক্তৃতার মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। ১৯৭৭ সালে ৬০৫ মেগাওয়াট উৎপাদন করতো এখন 
সেখানে বেড়ে ১ হাজার ১৩ মেগাওয়াট উৎপাদন হোল অর্থৎি প্রতি বছর ১২৫ মেগাওয়াট উৎপাদন 
বাড়ছে এটা তো কোন চিত্তা-ডাবনার বিষয় ঈয় এবং এটা স্বীকার করুন, তবে তা স্বীকার করবেন 
না কারণ এই ঘটনা স্বীকার করলে গুরুর সেবা তো হবে না। সুতরাং এইজন্য এটা তাদের মৃূলগত 
িদ্ধাত্। সি ই এস সি তে কলকাতায় যে লোডশেডিং হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এই সি'ই এস সি তে 
নতুন করে ইউনিট করতে দেওয়া হয় নি! শুধু তাই নয় যে সমস্ত পুরানো ইউনিট আছে ৩০-৪০ 
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বছর ধরে সেগুলি পরিবর্তন করার অনুমতি কংগ্রেস আমলে দেওয়া হয়নি, সেগুলি আমরা ক্ষমতায় 
আসার পরে অনুমতি দিয়েছি এবং তারজন্য আমরা টাকাও দিয়েছি কেন্ত্রীয় সরকারের কাছ থেকে 
চেয়ে। কেন্ত্রীয় সরকারের কাছে খণ নেওয়ার জন্য আমরা গ্যারাম্টর পর্যন্ত হয়েছি। এই সি ই এস 
সি তে দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার এবং যোগ্য কর্মীর দ্বারা আজকে নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন বেড়েছে এবং ২৪০ 
মেগাওয়াট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। আপনারা এসব স্পীকার করবেন না কারণ তাহলে 
.কলকাতাকে মুমূর্ষু বলা যাবে না, আসতে তারা কলকাতাকে ধ্বংস করতে চান। সুতরাং এইসব কথায় 
না গিয়ে তারা যে হিসাব দিয়েছেন সেটার দিকে লক্ষ্য রেখে বলি যে বিদ্যুৎ ঘে ঘাটতি পশ্চিমবঙ্গে 
সেটা বামফ্রম্টের আমল থেকে আরম্ত হয় নি, এটার সুত্রপাত কংগ্রেস আমল থেকে। ওনারা যখন 
মন্ত্রী ছিলেন তখন ডিফ্রেলপ অফ ইন্ডি গ্রাক্ট চালু করেন এবং এতে কিছু বাধা-নিষেধ চালু করেছিলেন। 
সেগুলো ভূলে গেলে চলবে কেন? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ভূল তথ্যের ধার ধারেনা। প্রতি বছর কিছু 
কিছু করে কলকাতায় বিদ্যুতের যে লোডশেডিং সেটা কমছে, গত বছরের তুলনায় এ বছর ৪ পারশেন্ট 
থেকে ৫ পার্শেন্ট করেছে। এই যে বিদ্যুতে লোডশেডিং কমছে - এসব হিসেবের ধার দিয়ে ওরা যাবে 
না, আসলে কলকাতার ভালো ওরা কিছু দেখতে চায় না। ডি ভি সি বিদ্যুৎ বাড়িয়েছে এটা খুব ভালো 
কথা, ডি ভি সি থেকে শুধু আমরাই বিদ্যুৎ নিই না, বিহার সরকার এরমধ্যে শরিক। ডি ভি সির বিদ্যুৎ 
উৎপাদন বেড়েছে, ১৯৭৭ সালে ৪ হাজার ৪৭৭ মিলিয়ন ইউনিট বিদুৎ উৎপাদন করতো এখন সেটা 
৫ হাজার ৬৮ লক্ষ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। কলকাতায় ১৯৭৭ সালে ৫৫০ 
মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতো আর আন্জকে সেখানে কলকাতাকে এই হিসাবে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ গত 
বছরের হিসাবে দেখা যাচ্ছে ৫০৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছে। কলকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ 
কমিয়ে দিয়েছে শুধু তাই নয় ডি ভি সি যাতে বেশী না দিতে না পারে তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার চেষ্টা 
করে যাচ্ছে। এই তো কলকাতার প্রতি আপনাদের দরদ? যেখানে ৪৫০ থেকে ৫০৫ মেগাওয়াট 
উৎপাদন করে দেওয়া হল সেখানে ডি ভি সি বিদুৎ কমাতে কমাতে আজকে ৩৬৫ মিলিয়ন ইউনিট 
বিদ্যুৎ পর্যদকে দিচ্ছেন। এটা কি প্রকৃত পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দরদ দেখানো? আপনাদের লজ্জা হওয়ার 
রথা। এই বিষয় নিয়ে বু আলোচনা হয়েছে, অনেক কাগজে লেখা হয়েছে কিন্তু কিছুই হয় নি। 
আপনারা কংগ্রেস আমলেও এঁদের সেবা করতেন, আগে গুরুর চর ছিলেন আর এখন দাসে পরিণত 
হয়েছেন। আপনারা যদি প্রতিবাদ করেন তাহলে তো আপনাদের চাকুরী চলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের 
কেত্রে দেখবেন যে ডি ভি সি যে বিদ্যুৎ দিচ্ছে তাতে বিদ্যুৎ পর্যদকে কম করে দিচ্ছে। সম্পর্কে একটি 
কথাও তো উল্লেখ করলেন না কারণ সেই সংসাহস আপনাদের নেই। আপনারা যে কত দরদী তা 
এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়। আজকে বলছেন বিদ্যুৎ হচ্ছে না। সওতালডিহি চতুর্থ ইউনিটে ৭৬ 
সালের অক্টোবর মাসে শেষ করার কথা ছিল। কিন্ত আপনার তা করতে পারেন নি। কোলাঘাটের 
প্রথম ইউনিট ৭৮ সালের অক্টোবর মাসে শেষ করার কথা ছিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইউনিট ৭৯ 
সালের অক্টোবর মাসে শেষ করার কথা ছিল কিন্তু আপনারা তা করেন নি। ৭৭ সালে আমরা এসে 
দেখলাম জমি অধিগ্রহণ না করে তারা সমস্ত জিনিষ ফেলে রেখেছেন। এর জন্য লজ্জায় মাথা 
নোওয়ানো উচিৎ আপনাদের কংগ্রেস দল কি অস্বীকার করতে পারেন ১৯৫০ সাল পর্যন্ত গশ্চিমবঙ্গ 
" বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেখানে প্রথম স্থানে ছিল সেখানে আজকে ষণ্ডম রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এর জন্য 
দায়ী গশ্চিমবাংলার কংগ্রেস দল এবং কেন্দ্রের সরকার। তারা ইচ্ছা কয়ে পশ্চিমবাংলায় শুধু নয় ই্টার্ণ 
জোর্নে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেন নি। যে দৃষ্টিভঙী শিল্প উৎপাদন বাড়াতে দেয়নি সেই 


106 /5571491.% 2২007229105 

[2217 4111, 1985] 
দৃষ্টিভঙ্গী বিদুৎ বাড়াতে দেয়নি। সুরত বাবু বলেছেন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকলে আমাদের সঙ্গেকেন্তরের 
বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। সিদ্ধার্থ যাবু যে কমিশন করেছিলেন সেই বর্মন কমিশনের কথা বললেন। 
কংগ্রেস আমলে কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেই সব কথা সেখানে লেখা আছে। সে সমস্ত সর্ত 
তায়া দিয়েছিলেন একটাও তারা পালন করার চেষ্টা কয়েন নি। আমরা এসে গাওয়ার "5:15 
প্যানিং করি। আমাদের প্রকৃত চাহিদা কত এবং ১০ বছরে কি চাহিদা হবে সমস্ত [:555-57 নিয়ে 
আমরা অনুসন্ধান করেছি। আমার বিবৃতির মধ্যে সেইসব উল্লেখ করেছি। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে 
বলা হয় সমস্যা গভীর। জাসুন না কেন আমরা সকলে মিলে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করি। আপনারা 
জানেন কোন বিদুৎ প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকার করতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের সেম্্াল 
ইএক্্রিনিটি অথরিটি এবং গ্লযানিং কমিশন গ্রহণ না করলে সেটা করা যায় না। সেইসব আপনারা 
বললেন না। গশ্চিমবাংলাকে ভালবাসেন না সেবাদাসত্ব করেন। ধুপডিঙ্গির প্রস্তাব আপনারা 
দিয়েছিলেন। ৮০-৮১ সালের প্রজেক্ট রিপোর্ট দিয়েছিলাম কিন্তু তার উল্লেখ পর্যস্ত হচ্ছে না। ৮২ সালে 
সাগরদীঘিতে ৫শ মেগাওয়াট ৪টি করার কথা ছিল - তার ও কোন উল্লেখ নেই। বক্রেম্থর সম্বন্ধে 
সেন্ট্রাল ইলেবট্রিশিটি অথরিটি বলেছে টেকনিক্যালি ঠিক আছে। আজকে বলা হচ্ছে না সপ্তম 
পঞ্বার্ধিকী পরিকল্পনায় সেটা যুক্ত হবে কিনা? মেদিয়ার জন্য ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন। সেন্ট্রাল 
-লেকটিসিঞ অথরিটি মনে করে এটা কারিগরি দিক থেকে করা উচিৎ।'আজকে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি 
অর্থরিটি বললেন প্ল্যানিং কমিশন সপ্তম পরিকল্পনায় এটা গ্রহণ করেন নি। তিস্তায় ৪ বছরের মধ্যে 
সেখানে ৭৭.৬ মেগাওয়াট বিদুৎ আসতে পারে। আজ পর্যন্ত ভারত সরকার বলছেন না এটা কর, 
সি.এস.সি. অনুমোদন দিয়েছেন এটা কর। কিন্তু তাও হচ্ছে না। রম্মম প্রথম স্টেজে ৭৮ সালে এটা 
দেওয়া ছিল। অথচ এসব কথা বলছেন সহযোগিতা করবেন, এক সাথে লড়াই করবেন। শুধু তাই 
ময়, এখানে কথা বলা হয়েছে যে কোলাঘাট চালু হয়নি। সুব্রত বাবু জানেন না, খবর নেওয়ার তার 
সময় নেই, কারণ, দলাদলি করতে হবে। আমি বলি যে এ কোলাঘাট চালু হয়েছে এবং চালু হয়ে পূর্ণ 
বিদ্যুৎ হচ্ছে না, কারণ, কেন্্রীয় সরকারের একটা কোম্পানী এম এ এম সি তারা কোল হ্যান্ডিলিং 
গ্ান্ট করতে পারেনি। আগামী এক বছরে করতে পারবে কিনা সন্দেহ। আমরা বেশী টাকা খরচ 
করেও ফ্রাসার হাউস, কোল হ্যান্ডিলিং প্ল্যান্ট আজো শেষ করতে পারেনি। এছাড়া অনেকে কথা 
তুলেছেন, সঠিকতাবেই বলেছেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার কম কেন। এটা কম 
হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সীওতালদি। সীওতালদির যে স্থান নিবা্চন করা হয়েছে সেটা 
হচ্ছে ক্রটিপূর্ণ স্থান নিবর্চিন। জল নিয়ে আসতে হয় বিহার থেকে, সেখানে কয়লা পাওয়া যায় না। 
বলা হয়েছিল স্থানীয় কয়লা নিয়ে হবে, কিন্তু দেখা গেল হয়নি। ওখানে যে ধোজেউউ রিপোর্ট করা 
হয়েছে তাতে ৪টি ইউনিট একসাথে চালালে কয়লা পাওয়া সম্ভব নয়। ওখামে ইয়ার্ড করা হয়েছে সেটা 
ক্রটিপূর্ণ। এর ফলে সাঁওতালদির পি এল এম কম হওয়ার ফলে আমাদের মূল পি এল এম কমে 
গেছে। আপনারা জরুরী অবস্থার সময় বাধ্য করেছেন ইঞ্জিনিয়ারদের ইউনিটগুলি চালু রাখতে, ধ্বংস 
হলেও ঢালু রাখতে ছবে। জাপনাদের জীমতী ইন্দিরা গান্ধী সমস্ত ভারতর্ষের গণতান্ত্রিক অধিকার 
কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই সময় কি করা হযেছে, না, নিয়ম হচ্ছে প্রতি বছয় যেখানে ২৪/৩০ বার 
ওভারহলিং করার কথা, সেখানে সেই ওভারহলিং করতে দেননি। ফলে ব্যান্ডেলের ৪টি ইউনিট 
ঝরঝরে করে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে যদি বামর্ন্ট সরকার না আসত, তারা যদি ওতারহলিং-এর 
কাজ না করতেন তাহলে ব্যান্ডেলের ৪টি ইউনিট ধ্বংস হয়ে বেত। আজকে ব্যান্ডেলের যে ৪টি 
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ইউনিট বিদ্যুৎ দিচ্ছে সেকথা একবারও উচ্চারণ করলেন না। এরা এত দেশদ্োহী, পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের এত বিদ্বেধী যে পঞ্চম ইউনিট থেকে বাঙালী ইঞ্জিনিয়াররা যেভাবে যোগ্যতার সাথে বিদ্যুৎ 
দিচ্ছে, সেখানকার উৎপাদনের হার ভারতবর্ষের যতগুলি বিদুৎ প্রকল্প আছে তাদের সাধে পাল্লা দিতে 
পারে, একবারও সেকথা তারা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি। জলঢাকায় কংগ্রেস দল 
স্যাবোটেজ করছিল, সেখানে বড় বড় পাথর চাপিয়ে দিচ্ছিল, মেশিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেখানে বড় 
বড় লগ ঢুকিয়ে দিচ্ছিল, আজকে ভারতবর্ষের জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের মধ্যে সেই জলঢাকা অন্যতম। 
এছাড়া এঁরা জানেন না যে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি সমন্তটা দেখে এই কথা বলেছেন 
সাঁওতালদির যে পরিস্থিতি সেই প্রকল্পের ক্রটির জন্য তাতে সেখানে নবীকরণ করতে হবে রিভ্যাম্পিং 
করতে হবে। তারজন্য তারা টাকা দিতে রাজী হয়েছেন। আজকে সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি অথরিটি 
ব্যান্ডেলে গিয়ে বলেছেন আমরাও মনে করি এখান থেকেও আশানুরাপ বিদ্যুৎ হতে পারে, তারজন্য 
এটাকে নবীকরণ করা দরকার। তারজন্য টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু এখনও দেননি। 
এছাড়া বলা হয়েছে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকয়ণের কথা। এটা ঠিক গ্রামীন বৈপযুতিকরণের দিক থেকে আমরা 
পিছিয়ে রয়েছি অন্যান্য রাজোর তুলনায়। কিন্তু এর কারণ কি? গণিখান চৌধুরী যখন মন্ত্রী ছিলেন 
তখন তিনি এই গ্রামীন বৈদ্যতিকরগের নামে একটা দুর্নীতির চক্রান্ত সৃষ্টি করেছিলেন এবং জোড়া 
দেওয়া কাঠ লাগিয়ে একটা ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। জয়নাল আবেদিন বললেন তার জেলায় 
৩০০ মৌজায় বিদুৎ নেই। এতো হবেই। তার গেছে, কাঠ নেই, তার ফলে অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ 
যেতে পারে নি। লোককে দেখাতে হবে, প্রচার করতে হবে তাই ২০/৩০ মাইল এল.টি. লাইন নিয়ে 
গেছে কিন্তু তাতে ভোস্টেজ থাকছে না। সঙ্গে সঙ্গে এস.টি লাইন করা দরকার সেটা করা হুয়নি। 
এস.টি.লাইন যদি না থাকে তাহলে এ লাইন নিয়ে বোন লাভ নেই। কাজেই মাঝখানে এই যে 
৩০০/৪০০ মৌজায় বিদুৎ নেই সেটার ব্যবস্থা না করে আমরা এগিয়ে যেতে পারব না। তারপর; 
আর.ই.সি বলছে টাকা নেই। তারা আমাদের টাকা খণ দেয় এবং নিয়ম হল খগ দেবার সময় আগের 
সুদ সহ টাকা ফেরত দিতে হবে। এখন তার! বলছে এ টাকা না দিলে হবে না। কাজেই এটাও একটা 
সমস্যা-তারপর সাব ষ্টেশন করা হয়নি- এস টি লাইন করা হয়নি। তাহলে সেখানে নৃতন লাইন কি 
করে হবে? ২৮ বছরে কংগ্রেস করেছেন ১০ হাজার এবং আমরা সেখানে নানা রকম সীমাবদ্ধতা 
সত্বেও ঘিগুণ মৌজায় ব্যবস্থা করেছি। তারা শ্যালোতে বিদুৎ দিয়েছিলেন ১৭ হাজায়ের মত। আয় 
আজকে ৪০ হাজার শ্যালো বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে। টাকা যে ফেরত যাচ্ছে তার কারণ আমরা 
তাদের মত লুঠ করিনি। চুরির ব্যাপারে আমরা আপনাদের সাহায্য চেয়েছিলাম। পর্যথকে আমরা 
সাহায্য করবার জন্য পঞ্চায়েত যখন ভলানটিয়ার দিল তখন দেখা গেল সেই জায়গায় চুরি বন্ধ হল 
কিন্ত নূতন জায়গায় চুরি সুরু হল। 
(নয়েজ) 

[6.50.7.00 22.] 

কাজেই এখন আমদের আবার নূতন কয়ে ভাবতে হাবে চুরি বন্ধ কয়বার জন্য । এই চুরিয় 
ব্যাপারে কোন জাইন ছিল না। সাজ! দেবার ব্যপায়ে আইন হচ্ছে - যদি চোর ধরা হয় তাহলে তার 


৬ বছর পর্বত সাজা হাবে। আময়া বিদ্যুৎ পর্ধদের বীরদের এবং ইঞজিনীয়ারদের সেই ধার! বলে চুরি 
করলে গ্রেপ্তার করবায় কথা বলছি। এবং এখন আয় জামিন পাবে না। কেন্দ্রীয় সরফায় যে আইন 


108 55512184714 2২008801095 
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করেছে সেই আইন আমরাও চালু করবার চেষ্টা করছি। তবে চুরি যাতে না হয় তার জন্য আপনারাও 
সাহায্য করুন তারপর বলা হয়েছে এখানে নাকি দুর্নীতি আছে। বিশৃংখলা আছে। আপনান্না কি 
অস্বীকার করতে পারেন বিদ্যুৎ পর্ধদে বিশৃংলা সৃষ্টি করে আপনারা একে ধ্বংসের পথে নিয়ে 
গিয়েছিলেন? আমরা এখন খাতায় সহি করবার ব্যপারে নৃতন ব্যবস্থা নিচ্ছি, আগে কমীদের মাসে 
একবার খাতায় সহি করলেই হোতো। এখন সকলকে গিয়ে সহি করতে হয় এবং সাঁওতালদি ও 
ব্যান্ডেলে পাঞ্চিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সকলকে তাদের কার্ড পাঞ্চ করতে'ইয়। আই এন টি ইউ 
সি প্রথমে আপত্তি করেছিল। যখন তখন ঘেরাও ঘেরাও, অফিসারদের অবথ্য ভাষা সব গালিগালাজ 
করতো। এখন ঘেরাও করলে সাসপেন্ড হতে হবে; ডিসমিস হতে হবে। আপনাদের সময়, অর্থাৎ এর 
আগে বছরে ৭/৮ বার করে ধর্মঘট ডাকা হোত। এখন তা কমে গেছে। গত দুবছর দুবার ধর্মঘট-ডাকা 
হয়েছে। আগে ধর্মঘট করলেও তাদের মাইনে দেওয়া হোত। এখন আর তা নাই। আগে যারা ছিলেন 
তাদের প্রতিনিধিদের চাটুকারী করলে তাদের আর কলকাতা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হোত না। 
তার ফলে যারা সেই চিরকাল বনে জঙ্গলে দূরে পড়ে আছে তারা সেইখানেই পড়ে থাকতে হোত। 
তাদের আর ভাল জায়গায় ট্রালফার হওয়ার সুযোগ হোত না। এখন আই এন টি ইউ সি এবং সি 
আই টি ইউ এক মত হয়ে একটা বদলী শ্রীতি ঠিক করা হয়েছে। সুরতবাবু তো আই এন টি ইউ সি- 
র একজন নেতা তিনি নিশ্চয় এটা জানেন। এই বদলী গুধু কারা হবে না, ইউনিয়নের যিনি প্রেসিডেন্ট, 
বা ইউনিয়নের সেক্রেটারী, বা ট্রেজারার - এদেরকে বদলী করা হবে না। এই জিনিস আই এন টি 
ইউ সি-র সঙ্গে সিআই টি ইউ যোগাযোগ করে করেছে। আই এন টি ইউ সি-র একই ইউনিয়নে 
রেছেস্্রিডূক্ত হয়ে দুটি ইউনিয়ন চলছে। এতে কাজের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। এস ই বি-তে এন টি বি 
সি নামে একটা কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন আছে। এদের দুটি ইউনিয়ন চলছে। তাতে কাজের অনেক ক্ষতি 
করে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, এখানে আপশোষ করা হোল যে সব ছঁটাই করা হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আছে -কোন দুর্নীতির অভিযোগ আছে এই রকম ৬২ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। প্রমাণ 
হলে এই ৬২ জনকে আমরা বিদায় করে দেবো । আমরা প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে চাই। এবং 
: শুধু তাই নয় এই ৬২ জন ছাড়া আরও ৬৪ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। প্রমাণ হলে এই বিদ্যুৎ 
পরিষদে তাদের আর স্থান হবে না। যদি কারও আপত্তি থাকে আপনারা তা ঠেকাবেন। কারণ আমরা 
দুর্বীত্যিত্ত লোককে এখানে রাখতে চাই না। আপনারা যদি পারেন তাহলে আটকাবেন। এখানে 
পরিবহন ক্ষমতা নাই। বন্টন ক্ষমতা নাই। 


[7,00-7,10 770] 


কি করেছেন আপনারা? ১০বছর, ১৫ বছর আগে যে সব সাব-স্টেশন করার কথা ছিল, সেই 
সব করেন নি। তালিকা দিতে পারি। টাকা নিয়েছেন। গত আট বছরে ১৭টা বড় ষ্টেশন করা হয়েছে 
এবং ৩০ টা সাব ষ্টেশন অগমেন্টেশন করা হয়েছে এবং ২৪টা বড় সাব স্টেশনের কাজ চলেছে। শুধু 
তাই নয় ১২টা ডিসট্রিবিউশন সাব স্টেশনের কাজ এই অট বছরে করা হয়েছে এফং বলছেন/ডি.ভি.সি 
বিদ্যুৎ দিলে আমরা বিদ্যুৎ নিতে পারি. না।,ডি.ডি,সি. যাতে বিদ্যুৎ না দেয় তার জন্য আপনারা 
ওকালতি করছেন। ডি.ভি.সি. বিদুৎ দিলে আমরা বিদ্যুৎ নিতে পারি। শুধু তাই নয়, এন.টি.পি.সি. 
বলেছিল মার্চ মাসে বিদ্যুৎ দেবে, আমরা ওয়ার ফুটিং-এ জিরাট সাব ট্েশনের.কাজ শেষ করে রসে 
আছি। কবে তারা বিদ্যুৎ দেবে, আমরা জানি না। আমাদের বেশী টাকা খরচ করতে হয়েছে। এ চুখা' 
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বলেছিল - এ কেন্ত্ীয় সরকারের পরিচালিত সংস্থা বলেছিল মার্চ মাসে তারা বিদ্যুৎ দেবে। আমরা 
উত্তরবঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য সাব ষ্টেশন করে সাজিয়ে বসে আছি, তার জন্য বেশী টাকা 
খরচ করে একেবারে মিলিটারী কায়দায় করা হয়েছে। কিন্তু কি হলো - বসে আছি, এই খবরও 
আপনারা রাখেন না এবং খবর রাখলেও জানেন না। আর ডি.ভি.সি বিদ্যুৎ দিলে আমরা নিতে পারি। 
আপনারা শুনে রাখুন এই বিদ্যুৎ পর্যদের ১২ হাজার ৭৭১ টা নতুন নিয়োগ করা হয়েছে এই আট 
বছরে এবং সকলকেই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে এবং এমগপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ 
কেন্ত্ীয় স্ুরকারী আইন অনুযায়ী হয়েছে। আপনারা এমপ্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ধার ধারতেন না। 
আপনারা নিজেদের নন-টেকনিক্যাল লোকদের টেকনিক্যাল কাছে নিয়োগ করেছেন। শুধু তাই নয় 
ওখানে প্রায় ৪০০ জন নতুন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে এবং অফিসার নেওয়া হয়েছে ১১৫ জন। 
এছাড়াও ট্রামিশন লাইনের কথা বলেছেন। আমরা ট্রালসমিশন লাইন এই আট বছরে ১.হাজার ২৩ 
সার্বিট কিলো মিটার লাইন আমরা টেনেছি এবং ওরা বলছিলেন যে ৪০০ ডে.ভি.*র যে লাইন, আমরা 
যাকে দিয়েছি, তাদের অনেক অভিজ্ঞতা আছে, তারা এই রকম কাজ করেছে এবং টেন্ডার করে নিয়ম 
মাফিক দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে এই রকম কোন কোম্পানী নেই, যাদের এই ৪০০ কেভির লাইন 
টানার অভিজ্ঞতা আছে। সুতরাং যে রকম নিয়ম, টেন্ডার কমিটিতে যাদের কম আছে, সেই ভাবে 
দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয় আপনাদের বলতে পারি, হতাশার কথা বলে দুঃখিত হচ্ছেন, এটা হতাশা 
নয়, বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, পাঁচ বছর পরে কি অবস্থা হতে পারে, যদি কেন্ত্রীয় সরকারে কংগ্রেস আরও 
১০ বছর থাকে, তাহলে সংকট আরও বাড়বে। কারণ এইগুলো যদি পরিবর্তন করতে না পারি তাহলে 
বিদ্যুতের সংকট বাড়বে। আমরা ধরুন কিছুদিনের মধ্যে, এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহের মধ্যে কোলাঘাটের 
যে তিন নং ইউনিট ১৪০ থেকে ১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। আমাদের যে দ্বিতীয় 
ইউনিটটা আছে - আপনারা শুনুন, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে ঠিকই, তৃতীয় ইউনিট সেটা মে মাসে লাইট 
আপ হবে এবং এই বছরে শেষে সেখান থেকে বিদ্যুৎ পাবার আশা করা যায়। শুধু তাই নয় আমরা 
বিদ্যুৎ পাব ফরাক্কা থেকে ২১০ মেগাওয়াট। জুন জুলাই মাসে আমরা পাবো বলে আশা করি। শুধু 
তাই নয়, আমরা আরও পাবো চুখা থেকে। এর ফলে আগামী দিনে কংগ্রেসের সদস্যরা যেটা আশা 
করেন, সেটা হচ্ছে না, বিদ্যুৎ পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে, ভালর দিকে পরিবর্তন হচ্ছে এবং আগামী 
দু বছরে আরও ভাল হবে। কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে ১৯৯০ সালে কি হবে, দু হাজার সালে কি 
হবে, যদি এই প্রকল্পগুলো না ফরতে দেওয়া হয় এবং আমি বলবো, যদি পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে 
একটুও দরদ থাকে তাহলে একটু বলুন কেন্দ্রীয় সরকারকে, ডি.ভি.সি.কে - মেজিয়ায় করতে দিন, 
বক্রেশ্থরে আমাদের করতে দিন, তিস্তা করতে দিন, রাম্মাম এর প্রথম স্তর করতে দিন। আপনাদের 
'দিয়ে হবে না, কারণ আপনারা চান পশ্চিমবঙ্গ মুমূর্যু হোক, কলকাতা ধবংস হোক, এটা আপনারা চান। 
সেই জন্য আমি. আর সময় নেব না, যে সমস্ত কার্টমোশন এসেছে, তার বিরোধীতা করে এবং আমার 
এই প্রস্কাবকে সমর্থন জানাবার আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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২। গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি এবং তার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির 
জন্য কুটির ও ক্ষু্র শিল্প বিভাগের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে প্রায় ১ লক্ষ 
১৭ হাজার ব্যক্তির অতিরিক্ত কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এরমধ্যে ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরে (আই, 
আর, ডি, পি-এর শিল্প ও পরিসেবা অংশ এবং বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মপুচীর অধীনে উপকৃত সমেত) 
৬৭৪৭২, হত্তচালিত তাত সেক্টরে ৩৫,০০০, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সেক্টরে ৫০০০ এবং রেশমগুটির 
চাষ সেক্টরে ১০,০০০ নূতন কাঙ্জের সুযোগ হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে 
১ লক্ষ ৪৮ হাজার ব্যক্তির কর্মসংস্থান। এর মধ্যে ক্ষুদ্র শিল্পে (আই, আর, ডি, পি-এর শিল্প ও 
পরিসেবা অংশ এবং বিশেষ কর্মসংস্থান কর্মসূচীর অধীনে উপকৃতগণ সমেত) ৭১,০০০ হস্তচালিত 
তাত সেক্টরে ৩৩,০০০, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প সেক্টরে ২০,১৭৬ এবং রেশমগুটির চাষ সেক্টরে 
২০,০০০ নৃতন কর্মসংস্থান ধরা হয়েছে। 

কু শিল্প 


৩। রাজ্যের ক্ষু্র শিল্প ইউনিটগুলির উন্নতির উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদের প্রয়োগিক ও পরিচালনগত 
দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডি, আই, সি-গুলি সরাসরি এবং সেই সঙ্গে এস, 
আই, এস, আই, রামকৃষ্ণ মিশন, অর্থপ্রদায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ, ওয়েবকন, কলকাতা উৎপাদনশীলতা 
পরিষদ এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রাধিকারের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং প্রায়োগিক উন্নতিবিধায়ক 
এজেনসিগুলির সহযোগিতায় উদ্যোক্তা-বিকাশ কর্মসূচী (এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) 
হাতে নিচ্ছে। ইল্ট্রনিকস্‌, চামড়ার জুতো, হত্তশিল্প, ছোবড়া ও লাক্ষাজাত ভ্রব্যসামত্রীর ক্ষেত্রে উৎপাদন 
ভিত্তিক প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে উদ্যেকতা-বিকাশ-কর্মসুচীর মাধ্যমে প্রায় ৮৩০ জন 
উদ্যোক্তা কারিগর প্রশিক্ষিত হয়েছেন। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৯৫০ জন উদ্যোক্তা/কারিগরকে বিভিন্ন 
প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। যে সব স্থানে প্রশিক্ষনের স্থানীয় সুযোগ- 
সুবিধা নেই, সে সব অঞ্চলে উপযুক্ত মহিলা, প্রায়োগিক যোগ্যতাসম্পন্ন, বিকলাংগ ও গ্রায়ীণ 
উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিশেষ যড্ব নেওয়া হয়েছে। 


৪। রাজ্যে ইলেকট্রুনিকস্‌ শিল্প উন্নয়নের জন্য ফলপ্রসু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ 
সালে ইলেকট্রনিকস্‌ শিল্পের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা-বিকাশ কর্মসূচীর অধীনে ৬০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার 
প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজ্যে ইলেকট্রনিকস্‌ শিল্পের জন্য সম্প্রতি একটি সমীক্ষা শেষ হয়েছে। সমীক্ষায় 
দেখা গেছে ইউনিটগুলি মাইক্রো-প্রসেসর, টেপরেকডার, টিভি, টিভির যন্ত্রাংশ, ইনভাটরি, ভোপ্টেজ 
উ্3./7 রেডিও ফার রেডিও, এমারজেলসি লাইট, ট্রালফমরি, আযানটেনা, বুষ্টার ইত্যাদি 
নিমণি/যন্ত্রাশ-মেলনের কাজ করছে। ১১৫টি টিভি ইউনিট, যার মধ্যে ৪০টি রঙিন ও বাদবাকি সাদা- 
কালো সমেত মোট ১২৬০টি ইলেকট্রনিকস ইউনিটকে এখনও পর্যন্ত সহায়তা দেওয়ার জন্য অনুমোদন 
করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি সাদা-কালো এবং ১০টি রঙিন টিভি ইউনিট ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু 
করেছে। এখনও পর্যন্ত সৃষ্ষ্ব কারিগরী কৌশলযুক্ত যে সব ইলেকট্রনিক যন্ত্রাশ ও সরঞ্জাম আমদানি 
করতে হচ্ছে সেগুলি নিমার্ণের জন্য নূতন নৃতন ইলেকট্রনিক ইউনিট স্থাপনের জন্যও প্রয়াস চালানো 
হচ্ছে। 


এই ক্ষেত্রে ভারত সরকার সম্প্রতি কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং এ সম্বন্ধ 
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আমি এখনই কিছু বলব। আমার বিভাগ অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্প সেক্টরে ইলেকট্রনিক শিল্প প্রসারের জন্য 
অব্যবহৃত রাখবে। 

৫। প্ল্যান্ট ও মেশিনারি বাবদ ২ লক্ষ টাকার নিব্রাদা রীদ্রন্সানাস এস, 
আই ইউনিটগুলোকে সহায়তাদান ও তাদের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ওয়ান উইন্ডো এজেন্সির মতো 
কাজ করার জন্য ১৯৮৩-৮৪ সালে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন এজেলি স্থাপিত হয়েছিল। গত বাজেট ভাষণে 
আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, এই এজেল্ি কলকাতা, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণা জেলার 
উদ্যেক্তাদের প্রয়োজন মেটাবে। আমি সানদ্দে ঘোষণা করছি যে, তারপর থেকে বর্ধমান জেলাকেও 
এই এজেলির আওতায় আনা হয়েছে। আরম্ভ থেকে এস, আই, ডি, এ ২৯১টি প্রস্তাব পেয়েছে 
যেগুলির প্রকল্প-ব্যয় ৫৮ কোটি টাকা। এগুলির মধ্যে ৪১টি ইউনিট ইতিমধোই উৎপাদন শুরু করেছে 
এবং ৭৯টি ক্ষেত্রে উৎপাদন শুরু হওয়ার পথে। ১৩৫টি ইউনিটের প্রস্তাব বিচার বিবেচনা করে দেখা 
হচ্ছে এবং ৩৬জন উদ্যেক্তা সরে দীড়িয়েছেন। এই প্রকল্পের আওতা ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের শিল্পগুলি 
পি,ভি,সি/তার, মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ প্যানেল সমুহ, ইলেকট্রনিক হয়েস্ট 
চেনস্‌ (উত্তোলক শিকল), সাদা-কালো ও রঙিন টিভি সহ ইলেকট্রনিক সামগ্রী উৎপাদন। প্ল্যান্ট ও 
মেশিনারি বাবদ ন্যুনতম নির্ধারিত মূলধন বিনিয়োগ-নিরপেক্ষভাবে প্রবাসী ভারতীয় ও সেই সঙ্গে 
ইলেট্রনিক শিল্পসমুহের জন্য ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনে নিমীয়মাণ ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটগুলির 
সমস্ত বিষয় তত্বাবধান করার জন্য এস, আই, ডি, এ-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 


৬। এস, এস, আই ইউনিট সমূহ স্থাপন ও সম্প্রসারণ এবং তাদের সহায়তাদানের জন্য 
প্রাতিষ্ঠানিক অর্থের অনুপূরক প্রান্তিক অর্থ ও 'প্রেরণাসঞ্চারী' কর্মপ্রকল্প সমুহের কাজ চলছে। 
১৯৮৩-৮৪ সালে, প্রান্তিক অর্থ এবং প্রেরণাসঞ্চারী হিসেবে যথাক্রমে ৫৪.৫৮ লক্ষ টাকা ও ৭৯.৭২ 
লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৮৪-৮৫ সালে যথাক্রমে ৯৬.২৩ লক্ষ টাকা ও ২১৬.৮০ লক্ষ টাকার মঞ্ুর 
করা হয়েছে। এছাড়া, নিরবিছিন্নভাবে অনুরোধ জানানোর ফলে গত কয়েক বছরে আর্থিক 
গ্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে লব্ধ মঞ্জুরীর পরিমাণও উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮২-৮৩ 
সালে যেখানে এই বাব? বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৯.৪৬ কোটি টাকা, ১৯৮৪-৮৫ সালে তা বেড়ে 
দাঁড়িয়েছে ৫৪:৬৪ কোটি টাকায়। ১৯৮৫-৮৬ সালেও প্রেরণাসপ্ঝারী কর্মপ্কল্পগুলি নৃতন ইউনিটসমূহ 
এবং পর্যাপ্ত সম্প্রসারণের উপযোগী ইউনিটসমুহকে নিজেদের আওতায় নিয়ে আসবে। 

৭। পর পর তিন বছর ধরে আমার বিভাগ জৈব-গ্যাস উন্নয়নের জাতীয় কর্মসুচীকে রূপায়িত 
করে আসছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে ১৩৬৫টি জৈব-গ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা সম্ভব হলে ভারত সরকার 
১৯৮৪-৮৫ সালে লক্ষ্যমাত্রা শতকরা তিনশ ভাগ বৃদ্ধি করেছিলেন এবং ২৪-পরণ্ণা, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর, বীরভূম, নদীয়া, পশ্চিম দিনাজপুর, পুরুলিয়া জলপাইগুড়ি ও টিটি রি 
জৈব-গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। 

৮। শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য বর্মগংস্থান প্রকল্পের অধীনে, ১৯৮৪-৮৫ সালে ২৪১০০ 
জন যুবক যুবতী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 


৯। ১৯৮৫-৮৬ সালে, কয়েকটি নৃতন কর্মপ্রকঙ্গের কাজ শুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছে। 
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তাদের মধ্যে যেগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে সেগুলি হলো £- 


ক) শিল্প, পরিসেবা এবং ব্যবসাক্ষেত্রে নুতন উদ্যেক্তাদের হ্ষুদ্রতন ইউনিটগুলিকে জায়গ৷ 
করে দেওয়ার জন্য নিবাচিত অনগ্রসর এলাকারসমূহে দুটি ক্ষুত্র এলাকাকে 
ইন্ফ্রা্ট্রাকচার গড়ে তোলা। 

খ) উদ্যোক্তাদের এসকর্ট সারভিস দেওয়ার উদ্দেশ্যে, কলকাতা অঞ্চলে, যেখানে পর্যাপ্ত 
সংখ্যক নিবন্ধভুক্ত এস.এস.আই ইউনিট আছে, সেখানে একটি জেলা শিল্পকেন্্স্থা 
করা। : 

গ) নিধারিত আঞ্চলিক গ্রোথ সেন্টারগুলিতে বর্ধিত কার্যভার নিবার্হ করতে ৫টি উপ- 
জেলাশিল্প কেন্দ্র স্থাপন। 


ঘ) এস.এস,আই ইউনিটগুলির আধুনিকীকরণ ও রুগ্ন ইউনিটগুলির পুনুরুজ্জীবন করা। 


উ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে হস্তশিল্প উন্নয়ন কপোর্রেশন যাতে হস্ত শিল্পসংক্রাস্ত প্রশিক্ষণ, পরিষেবা 
ও উপযোগিতা এবং শ্রেণীবিন্যন্ত হস্তশিল্পের সূচারু বিকাশে তাঁদের কাজকর্ম আরো 
জোরদার করে তুলতে পারেন সেজন্য কপোরেশনকে বিশেষ সহায়তা দেওয়া। 


চ) খাদি ও গ্রামীণ শিল্পে রাজ্য প্রশিক্ষণ সংস্থা স্থাপন করা, রেশমণ্ডটি সংগ্রহ ও সরবরাহের 
জন্য কাঁচা মালের ব্যাঙ্ক খোলা এবং লাভজনক খাদি ও গ্রামীণ শিল্পসমুহে অন্যান্য 
কয়েকটি সুচারু বিকাশমুখী কর্মপ্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্পসমূহে 
বিশেষ সহায়তা দেওয়া। 


রুগ্ন ইউনিটসমূহ 

১০। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্পে বু আলোচিত রুগ্নতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বল্গা বোধ হয় 
এখানে অপ্রাসংগিক হবে না। এই রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের রুগ্নতা শিল্পের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য 
রাজ্যের তুলনায় বেশী এমন একটি ধারণা সাধারণভাবে চলে আসছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তার 
বিপরীত। এই সভার মাননীয় সদস্দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ৩১/১২/৮২ তারিখ পর্যন্ত 
কষুদ্রায়তন শিল্পগুলির ক্ষেত্রে রুগ্রতার যে চিত্র পাওয়া যাচ্ছে তা হল তামিলনাড়ু শতকরা ২০.৩, 
মহারাষ্ট্র শতকরা ১৮৯ এবং কণটিক শতকরা ১৪.৫৪, উত্তর প্রদেশ শতকরা ১৩.৭। অথচ পশ্চিমবঙ্গে 
র ক্ষেত্রে এ সময়ে রুপ্নতার হার ছিল কেবল শতকরা ১০.৩ ভাগ। আবার এ একই সময়ে দেখা যাচ্ছে 
যে এ রকম রুগ্ন ইউনিটগুলির ক্ষেত্রে অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ছিল ৭১.৫৪ 
কোটি টাকা সেখানে মহারাষ্ট্রে ছিল ১১০.৩৬ কোটি টাকা। যাই হোক রুগ্নতা আছে। আমার বিভাগ 
এ সমস্ত ইউনিটগুলির স্বাস্ত্েম্ধারের উদ্দেশ্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন আমি সেগুলি এখানে বিবৃত 
করছি £- 


ক) এই বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুত্রশিল্প কপোররেশন 
লিমিটেড সম্প্রতি একটি কর্মপ্রকল্প চালু করেছেন। এই কর্মপ্রকল্পের উদ্দেশ হল 
ই| যাল রি কনস্ট্রাকশন ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়া ( আই.আর.বি. আই) থেকে খণের ব্যবস্থা 
করে দিয়ে রু্ন ইউনিটগুলিকে কর্মক্ষম করে তোলা। কপোরয়েশন ইতিমধোই ৭টি রুগ্ন 
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ইউনিটকে ৩২.৫৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তাদান করেছেন এবং আরও ৯টি রুগ্ন 

ইউনিটকে একই পরিমাণ আর্থিক সাহায্য দিতে চলেছেন। 


খ) আমার বিভাগ রুগ্ন ইউনিটগুলির জন্য একটি প্রান্তিক অর্থ খণদান কর্মপ্রকল্প গ্রহণ 
করেছেন। যে রুগ্ন ইউনিটগুলি নিজেদের পুনুরুজ্জীবিত করতে ইচ্ছুক এবং তদুদ্গেশ্যে 
কোনো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত লাভজনক কর্মপ্রকল্প পেশ করেন, সেই 
ইউনিটগুলিকে প্রান্তিক অর্থ দেওয়া হয়। তবে এ রকম প্রান্তিক অর্থ কেবল সেইসব 
ক্ষেত্রেই অনুমোদন করা যেতে পারে যেসব ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সংস্থা এ 
ইউনিটগুলির জন্য পুনগঠর্ন কর্মপ্রকল্পটি গ্রহণ করতে এবং অর্থ মঞ্জুর করতে সম্মত 
হয়েছেন। 

গ) যেহেতু পুরাতন এবং কালজীর্ণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিমণি প্রক্রিয়া চালানোই রুগ্ণতার 
অন্যতম প্রধান কারণ যে জন্য আমার বিভাগ ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটগুলির আধুনিকরণের 
উদ্দেশ্যে একটি কর্মপ্রকল্প চূড়ান্ত করতে চলেছেন। এই কর্মপ্রকল্পটি রুপায়িত হলে কিছু 
ইউনিট তাদের রূগ্নতার সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন বলে আমি আশা রাখি। 


ঘ) রুগ্ন ইউনিটগুলিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে, এ ইউনিটগুলির 
পুনুরুজ্জীবনের জন্য যাতে যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেজন্য ডিআই,সি- 
গুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন ৬ মাসের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রাধিকারভুক্ত রুগ্ন 
ইউনিটগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। 


১১। এই বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রাধীন কপোররেশন সমূহের ক্ষেত্র কষুদ্রায়তনগুলির জন্য 
বীঁচামাল সংগ্রহ ও বন্টনের উদ্দেশ্যে কুদ্রায়তন শিল্পগুলি যাতে সম্ভাব্য বিপণন সংক্রান্ত সহায়তা পান 
সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কপোঁরেশন লিমিটেড তার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। 


১২। চীনামাটি যৌতাগার দুটির নিমণিকার্য এগিয়ে চলেছে। এর একটি বাঁকুড়ায় অন্যটি 
বীরভুমে। লাইম লাইট ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড নামে যে যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠানের উপর 
লিম্পো(সিমেন্টের বিকল্প) তৈরি করার কাজ ন্যন্ত হয়েছে সেটি ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে 
উৎপাদন শুরু করবে বলে আশা করা যায়। তাপ-বিদ্ুৎ কেন্দরগুলির বর্জা ছাই (ফ্লাই-আ্যাশ) কাছে 
লাগিয়ে ফলাই-আযাশ ইট তৈরি করার জন্য আর একটি যৌথ উদ্যেগ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। 
শিল্পবার্তপরিষ্টিং ধেস নামে পশ্চিমবঙ্গ ্ুদ্রায়তন শিল্প কপোর্রেশন লিমিটেড-এর আর একটি সহায়ক 
সংস্থার কাজকর্ম সন্তোষজনক ভাবেই চলছে এবং ১৯৮২-৮৩ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 
৪২ লক্ষ টাকায়। এই সাস্থাটি লাও করেছে। 


১৩। পশ্চিমবঙ্গ রাজা চর্মশিক্প উন্নয়ন কপোর্রেশন লিমিটেডের কাজকর্মের প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করতে হয় যে শীঘ্রই মেদিনীপুর জেলার কেলোমালে একটি পাইলট ট্যানারি-কাম-ফ্লেইং কেন্দ্র স্থাপন 
করার প্রস্তাব কর! হয়েছে। এছাড়া, যাতে স্থাবীয় তপশীলি জাতিভক্ত কারিগরদের সুবিধে দেওয়া যায় 
সেজন্য বেলডাঙ্গায় একটি ও ফুচবিহারে আর একটি গ্রামীণ ট্যানারি স্থাপনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা 
হচ্ছে। তপশীলি জাতিভূ্ কারিগর ও অন্যান্য এস, এস, আই ইষ্রনিটগুলিকে সাহায্য দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে ২৪ পরগণা জেলার একটি চর্মজাত ব্রীড়াসাম্রী বেন স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 
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১৪। মেদিনীপুর জেলা ও সন্নিতিহ অঞ্চলের কারিগরদের বিপণনে সহায়তা দেওয়ার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন কপোররেশন দীঘায় একটি কারুশিল্প তালুক স্থাপন করার কথা বিবেচনা 
করছেন। প্রায় ২০০ জনের মত কারিগরকে এই কর্মপ্রকল্পের আওতায় আনা হবে। ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জায়গায় হস্তচালিত তত ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি বিপণনের উদ্দেশ্যে কপোর্রেশন ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন জায়গায় ১১টি নতুন এম্পোরিয়ামও খুলবেন। নবন্ধীপে পিতল ও কীসাশিল্পের কারিগরদের 
জন্য কমন ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন করার এক কর্মপ্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্ধমানের দরিয়াপুর 
ও বাঁকুড়র স্কুলডাঙ্গায় যে ঢোকড়া সমবায় সমিতিগুলি আছে উন্নততর নকৃশা ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে 
সেগুলিকে পুনুরুজ্জীবিদ করার প্রস্তাবও করা হয়েছে। 


১৫। ভাষণে আগেই আমি উল্লেখ করেছি যে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত সরকার বেশ 
কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ইনেবকট্রনিসের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের নুতন 
নীতিতে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়ার কথা সেগুলি হললো £- 


১) আগে যে সমস্ত জিনিস কেবল ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের আওতায় তৈরী করার জন্য 
সংরক্ষিত ছিল সেগুলির কিছু কিছু সংরক্ষণমুক্ত করা হয়েছে; 


২) প্রমোদের প্রধান প্রধান সাজ-সরঞ্জামের (এন্টারটেনমেন্ট ইকুপমেন্ট) উৎপাদনকে 
আংশিকভাবে লাইসেন্স রহিত করা; 


৩) এম, আর, টি, পি ও ফেরা-র আওতায় যে কোম্পানিগুলি রয়েছে সেগুলিকে 
ইলেকট্রনিকসের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দান। 


১৫। ক) ভারত সরকার অপর যে নীতিগত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেছেন তা হলো, 
কষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে উর্ঘসীমা বৃদ্ধি করে কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২০ লক্ষ 
টাকা থেকে বেড়ে হবে ৩৫ লক্ষ টাকা। আর সহায়ক শিল্পের ক্ষেত্রে তা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি 
পেয়ে ৪৫ লক্ষ টাকায় দীঁড়াবে। 


১৬। যেহেতু এই রাজ্যে ইলেকট্রনিক শিল্পের বেশির ভাগই আ্যাসেম্বলি ইউনিট ধরণের তাই, 
ইলেকট্রনিক শিল্পের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক ঘোষিত নূতন নীতির ফলে এই রাজ্যের ইলেকট্রনিক 
শিল্প বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে, প্রমোদমূলক ইলেকট্রনিক শিল্পে তাদের 
প্রস্তুত সামগ্রী বিপণনের ক্ষেত্রে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা তাদের পক্ষে খুবই 
কঠিন হয়ে পড়বে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সীমা বাড়িয়ে ৩৫ লক্ষ টাকা করার ফলে যে সমস্ত নাতিবৃহৎ 
কোম্পানি এতদিন মাঝারি আয়তনের শিল্পের আওতায় ছিল তারাও ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
মতো সরকারের প্রেরণাসঞ্চারী কর্মপ্রকল্পগুলি থেকে একই ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে সমর্থ হবে। 
যেহেতু এই রাজ্যে ক্ষুত্রায়তন শিল্পে প্ল্যান্ট ও মেশিনারি কার্যকরী মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ 
তুলনামূলকভাবে খুবই কম, তাদের জন্য এক বিশেষ ধরনের প্ররক্ষণ ব্যবস্থার কথা বোধহয় ভেবে 
দেখার প্রয়োজন আছে। মাননীয় সদস্যরা শুনেখুশী হবেন যে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বিভাগ ছোট 
ছোট ইউনিটগুলিকে উৎসাহিত করার প্রয়োজন অনুভ্ভব করেছেন এবং কাঁচা মাল কেনার জন্য 
হস্তশিল্পের কারিগরদের রিবেট দিচ্ছেন। 
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১৭। কুদ্র-শিল্পক্ষেত্র, হস্তশিল্প ও চর্মশিক্পসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মপ্রকল্প রূপায়ণের জন্য ১৯৮৪- 

৮৫ সালের বাজেটে যেক্ষেত্রে ৪১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে 

সেক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়েছে ৫৫০ লক্ষ টাকা। আমার বিভাগের অধীনস্থ অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ 

কর্মপবস ব্যাঙ্ক প্রদত্ত অর্থের সঙ্গে জড়িত। অর্থ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উপযুক্ত আর্থিক সহায়তা পাওয়া 

গেলে এই প্রকল্পের অধীনে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ৭১,০০০ ব্যাক্তির অতিরিক্ত কর্মসংস্থান 
হতে পারবে বলে আশা করছি। 


| হস্তচালিত জঁত 
১৮। হত্তচালিত তাত সেক্টরে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। ৬ষ্ঠ যোজনার শুরুতে 
সমবায়ভুক্তির প্রকৃত সংখ্যা ছিল ৪৯২০০; ৬ষ্ঠ যোজনার শেষে ( ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষে) এ 


সংখ্যা বেড়ে দীড়িয়েছে ৯২০০০। একটি কর্মমুখী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যাতে সক্রিয় সমবায় 
সমিতিগুলির ছ্বারা প্রকৃত ব্যবহাত তাতের সংখ্যা ১৯৮৫-৮৬ সালের শেষে কাঁড়িয়ে প্রায় ১০০,০০০ 
করা যায়। প্রস্তাব করা হয়েছে যে ৭ম পঞ্চবার্ষিক যোজনা কালপর্বে আমাদের লক্ষ্যসীমা হবে শতকরা 
৫০ভাগ তাত সংগঠিত সেক্টরের আওতায় নিয়ে আসা। 


১৯। তত্তবায়দের সমবায় সমিতির অধীনে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি সমবায়মুখী 
সহায়তা-কর্মসুচী চালু রয়েছে। কার্যকরী মূলধনী খণ, অংশীদারী মূলধনী ধণ আধুনিক তাত ও তার 
আনুষঙ্গিক যন্ত্রাদি সরবরাহ, তাতবন্ত্র বিক্রয়ে ভরতুকি, [/১3 41২1) প্রদত্ত ব্যাক খণ বাবদ 
প্রদেয় সুদের জন্য ভরতুকি, নিজন্ব তাতবিহীন তস্তবায়দের তাত সরবরাহ ও তাদের জন্য একটি 
সার্বজনীন কর্মশালা নিমর্ণ এবং সমবায়ভুক্ত তন্তবায়দের জন্য প্রভিডেন্ট ফাল্ড কর্মপরকল্প এর অন্তর্ভুক্ত । 
হস্তঢালিত তাত বন্ত্রের উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যমাত্রা পর্ণ করার উদ্দেশ্যে 841২ ও 
অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আরো অর্থ সহায়তা লাভের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রাথমিক 
ভরের সমবায় সমিতিগুলি তথা ত্যাপেকস কো-অপারেটিভ ও ডর, বি, এইচ, পি, ডি সি-র ইকুইটি 
ক্যাপিটাল বাড়ান হয়েছে। 


২০। এই চালু কর্মপরকল্পগুলি ছাড়াও ৭ম যোজনা কালপর্বে কয়েকটি 'অতিরিক্ত কর্মবকর 
রুপায়ণের প্রস্তাব করা হয়েছে। গৃহ-তথা-কর্মশালা নিমণি, সমবায় সমিতিগুলির তত্তবায় সদস্যদের 
জন্য সঞ্চয় তহবিল চালু করা, চিকিৎসার সুযোগ তত্তবাযদের জন্য সম্প্রসারিত করা, আপেকস 
সোসাইটি এবং এইচ, পি, ডি, সি-র জন্য আরও বিক্রয় এম্পোরিয়াম খোলা ও সংস্কার করা, গবেষণা, 
প্রশিক্ষণ ও নক্সা উন্নয়ন কেন্র প্রতিষ্ঠা এবং পলিয়েস্টার কাপড়ের জন্য আ্যাপেকস সোসাইটির মাধ্যমে 
ও উললের কম্বলের জন্য এইচ, পি, ডি, সি-এর মাধ্যমে প্রসেডিং হাউস প্রতিষ্টা করা এর অন্ততু্তি। 


২১। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার দুটি সুতাকল নিমার্ণের কাজ ১৯৮৫-৮৬ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ 
হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। ৭ম যোজনা কালপর্বে সমবায় সেক্টরের অধীনে আরো দুটি সুতাকল 
স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে। 

_ ২২। হ্তচালিত তাঁতের ক্ষেতে ধান প্রতিষঠানগুলির বিক্রয় বৃদ্ধির পরিমাগ থেকেই এর 


ভগেন্ববে।-: অগ্রগতি সৃষ্পষ্ট। যেখানে হস্তচালিত তাতের ত্যাগেক্স সোসাইটির ১৯৭৬-৭৭ সালের 
মোট বিজয় ছিল ২.৪১ কোটি টাকা, ১৯৮৪-৮৫ সালে তা বেড়ে ৩০ কোটিতে দীড়াবে বলে জনুমান 
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করা যায়। অনুরূপভাবে এইচ,পি,ভি,সি-এর মেট বিক্রয়ের পরিমাণও ১৯৭৯-৮০ সালে ১.৯৬ 
কোটি টাকা থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৭.৬০ কোটিতে দাড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। "তস্তজ' 
বিপণীর সংখ্যাও ৭৬-৭৭ সালের ৩৭ থেকে ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষে ১১২তে দাঁড়িয়েছে আর 
তত্তত্রী বিপণীর সংখ্যাও ইতিমধ্যে ৬৩তে পৌঁছেছে। আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমার 
বিভাগ ইতিমধ্যেই অক্টোবর ১৯৮৪ থেকে “জনতা' বন্ত্র বয়নকারী তন্তবায়দের প্রদেয় মজুরি শতকরা 
৩০ ভাগ বাড়িয়েছে। 

২৩। বর্তমানে হত্তচালিত তাত সেক্টরে প্রায় ৭.৫ লক্ষ ব্যক্তি নিয়মিত নিযুক্তি লাভ করেছেন। 
পুবেক্তি উ্নয়ন-মুলক কাজের ফলে ১৯৮৫-৮৬ সালে হস্তচালিত তাঁত বিদযুংচালিত সেক্টরে ৩৩০০০ 
নৃতন কর্মনিযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা যায়। 

২৪। রাজ্যের হোসিয়ারি শিল্পের সার্বিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য একটি সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। 
হোসিয়ারি শিল্পের উন্নতির জন্য ৭ম যোজনা কালপর্বে যেসব নূতন কর্মপ্রকল্পের প্রস্তাব কর! হয়েছে 
সেগুলি হলো £- 

১) হোসিয়ারি শিল্পেরজন্য একটি শিল্প-তালুক স্থাপন করা; 

২) একটি আধুনিক প্রসেসিং হাউস স্থাপন করা; 

৩) হোসিয়ারি শিল্পের আ:7-..চন জন্য প্রান্তিক অর্থ কর্মপ্রকল্প প্রবর্তন করা। 

৪) হোসিয়ারি শিল্পের জন্য সুপারতাইজারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। 

২৫। রাজ বিদ্যুংচালিত তাতের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৮৬০০। এগুলির মধ্যে ১৭০০টি 
সমবায় ভিত্তিতে পরিচালিত। ৭ম যোজনা কালপর্বে নীতিগত সিদ্ধান্ত হলো, বিদ্যুৎ চালিত তাত শিল্পের 
উন্নয়নের জন্য বিদযুৎচালিত তাতকে পাইলট ভিজ্তিতে সমবায়ের আওতায় আনা এবং সেইজন্য এইসব 
কর্মপ্কল্পগুলি হাতে নেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। 


ক) বিদযুৎচালিত তাতের আধুনিকীকরণ। 

খ) উৎপাদনের বহমুখীতা অর্জনের জন্য কারিগরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া; 

গ) সমবায় সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা ও এঁসব সমবায় সমিতিগুলির বিদ্যুৎচালিত 

তাতের উৎপন্ন ভব্যাদি বিপণণের জন্য এইচ, পি, ডি, সি-কে সহায়তা করা। 

২৬। পার্বত্য অঞ্চল সমূহের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, কালিম্পঞ্জে উলের কম্বল তৈরি করতে একটি 
বয়ন-প্রশিক্ষণ-কেন্ত্র স্থাপন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। দর্জির কাজ শেখানোর জন্য দার্জিলিঙে আর 
একটি প্রশিক্ষণ কেন্ত্র অচিরেই স্থাপন করা হবে। 

২৭। সুবিধাজনক হারের সুদে হত্তচালিত তাত শিল্পকে অর্থ সাহায্য করার যে কর্মপ্রকল্প 
রয়েছে তার জধীনে, ৭/,3/81) এবং অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থধণ 
যাতে পাওয়া যায় তার জন্য বিডিনন প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে ': 137 ১৫ কোটি 
টাকা পর্যন্ত নগদ অর্থধণ মঞ্জুর করা হয়েছিল। 
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২৮। হম্তচালিত তাত সেক্টরের জন্য ১৯৮৪-৮৫ সালের ৩৯০ লক্ষ টাকার জায়গায় ১৯৮৫- 
৮৬ সালের বাজেটে ৬৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ ফরা হয়েছে। 
রেশমগুটিয় চাষ 
২৯। চারা লাগানোর মরণুমে অত্যাধিক বর্ধা এবং চারা লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্রের নৃন্যতা হেতু ১৯৮৪-৮৫ সালে রেশমণ্ডটির চাষের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এইসব 
অসুবিধে সত্তেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা গিয়েছে এবং ১০ হাজার লোকের জন্য নৃতন কাজ 
সৃষ্টি করা গিয়েছে। এই সাফল্যের কয়েকটি উল্লোখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঃ 

ক) উর্ধমুখী বিকাশ অব্যাহত রাখার মীতির সঙ্গে সংগতি রেখে কর্ণটিক থেকে কন্ব-২ নামে 
তাতের এক উন্নততর জাত আনা হয়েছে এবং অতিরিক্ত ১৫০০ একর জমিতে এই 
উন্নত জাতের তত চাষ করা হয়েছে। 

খ) ১৫ লক্ষ এফ/১ লেয়িংস উৎপাদনের একটি কর্মসুচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করা 
হয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে ভরামরশুমে রীলাররা যাতে নিস্তারি জাতের পরিবর্তে উচ্চ 
ফলনশীল জাতের উঁচুমানের বীজ ব্যবহার করতে পারেন সেজন্য তদের মধ্যে ধ বীজ 
বিতরণ সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং র-সিক্ষের উৎপাদন বৃদ্ধি গেয়েছে 

গ) সারা বছরে তগশিলী জাতি, উপজাতি ও প্রান্তিক চাষী সহ ৫০০ জন চাষীকে প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হয়েছে। 

ঘ) এরি শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য জলপাইগুড়িতে এরি লালন-পালন ও রীলিংয়ের কাজ 
সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 

ও) বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং পুরুলিয়াতে তসর চাষকে উৎসাহিত ও পুনরুজ্জীবিত করা 
হয়েছে। 

চ) তপশীলি জাতিভুক্ত ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য কিরীটেম্বরীতে একটি এবং তপশীলি 
উপজাতিভূক্ ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য গাজোলে আর একটি প্রদর্শন খামার মঞ্জুর করা 
হয়েছে। 

ছ) উগাজাতির মধ্যে বিনামূল্যে ডিজিজ-স্রী লেয়িংস বিতরণ করা হয়েছে। 

জ) উদ্ততর বিপণন-সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে উদ্যেকতাদের সাহায্যে দেওয়া হয়েছে। 

ঝা) উপাজাতিভুক্ত মানুষদের এরি-রীলিংয়ে সামিল করা হয়েছে এবং তাদের নিজেদের 
উৎপাদিত রেশমের গুটি ও পাকানো সূতা যাতে তারা বাজারজাত করতে পারেন সেজন্য 
তাদের সাহায্য করা হয়েছে। ্‌ 

৩০। চালু কর্মপ্কয়গুলি অব্যাহত রাখা হবে এবং সেইসঙ্গে ১৯৮৫-৮৬ সালে ছুটি নৃতন 

কর্মপ্কল্পও রীপায়িত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলি হলো $- 


ক) এক হাজার একর জমি সেচের আওতায় জানার উদ্দেশ্য সামনে রেশমণডটির চাষের 


৬০07110 01৭10514105 808 00/1৭15 119 


উন্নতির জন্য ক্ষুত্র সেচপ্রকল্প। 


খ) রেশমণ্ডটির চাষের জন্য বিপণন-উন্নয়ন প্রকল্পের মাধামে বিভিন্ন জেলায় কিছু বিপণন- 
কেন্ত্র খোলা হবে এবং মালদহে একটি রেশমগুটিয় বাজার চালানো হবে। আশা করা যায় 
যে এই প্রকল্পের রাপায়ণ দালালদের উচ্ছেদ করতে এবং সিক্ক বাজারে স্থিতি আনতে 
সুদুর প্রসারী ফল দেবে। 


৩১। তুঁতি সেক্টরে, ১৯৮৫-৮৬ সালে আরো তিন হাজার একর জমিতে তৃত চাষের সম্প্রসারণ 
ঘটবে। ডিজিজ-ত্রী লেয়িংস ও সিক্ষের উৎপাদন ১৯৮৫-৮৬ সাঙ্গ থেকে যথাক্রমে ৬.৫ কোটি এবং 
৭.৮৪ লক্ষ কেজি হবে বলে অনুমিত হয়। আগে যেসব বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা বললাম সেগুলির 
রূপায়ণের জন্য মূল বরাদ্দ ১৯৮৪-৮৫ সালের '২২১ লক্ষ টাকার জায়গায় ১৯৮৫-৮৬ সালে ৪২৫ 
লক্ষ টাকা রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ধরণের বিনিয়োগের ফলে অতিরিক্ত ২৪,০০০ ব্যক্তির 
কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়। 


খাদি ও গ্রামীণ শিল্প 


৩২। ১৯৮৫-৮৬ সালে, খাদি ও গ্রামীণ শিল্প যাতে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন খত 
সুযোগসুবিধার প্রসার ঘটে সেই উদ্দেশ্যে এই সেক্টরের অধীনে একটি রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে রেশমণ্ডটিজাত সিক্ষের সংগ্রহ ও সুষ্ঠু সরবরাহ বজায় 
রাখার উদ্দেশ্যে মালদহ ও বিধুঃপুরে দুটি কাঁচামালের ব্যাঙ্ক, স্থাপন করার প্রস্তাবও করা হয়েছে। সপ্তম 
যোজনা কালপর্বে খাদি পর্যদ বালুচরী সি্ধ, তালজাত দ্রব্য, চামড়ার জুতো, বাড়িতে তৈরী দেশলাই, 
গ্রামীণ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উৎপাদনবর্ধনমূলক বেশ কিছু কর্মপ্রকল্প হাতে নেবেন। মাননীয় 
সদস্যবৃন্দ অবগত আছেন যে পর্যদ উন্নয়ন কর্মপ্রকল্লের জন্য খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশনের বাছ 
থেকে টাকা পান এবং যাতে খাদি ও গ্রাযীণ শিল্প কমিশন থেকে এ রাজ্যের জন্য আরো টাকা নিয়ে 
আসা যায় সেজন্য পর্যদের কাজকর্মের পরিসর আরো সম্প্রসারিত করার জন্য আমরা এ উদ্দেশ্যের 
সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। রাজ্য সেক্টরে চালানো হচ্ছে এমন বেশ কয়েকটি বাছাই 
কর্মপ্রকল্পের রুপায়ণের জন্য ১৯৮৫-৮৬ সালে ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। খাদি ও 
গ্রামীণ কর্মসূচীর অধীনে ১৯৮৪-৮৫ সালে অতিরিক্ত ৫০০০ লোকের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছিল, 
১৯৮৫-৮৬ সালে ২০,১৭৬ জন ব্যক্তির অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হবে বলে অনুমিত হয়। 


লাক্ষা 


৩৩। লাক্ষা চাষ কেবল পুরুলিয়া, বীকুড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলাতে 
সীমাবদ্ধ আছে। ব্রদু লাক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে বীরভূম, নদীয়া, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার 
জেলাতে কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে। প্রায় ৭৮,০০০ হাজার চাবী, যাদের মধ্যে 
বেশির ভাগই তপদীলি উপজাতিভূফ লাক্ষা চাষে নিযুক্ত আছেন। লাক্ষা কর্মপ্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য 
হলো রূড লাক্ষার অবাধ সরবরাহ, স্টিক লাক্ষার নায্য দাম এবং বাণিজ্যিক লাক্ষা উৎপাদনে বৈচিত্র্য 
আনা যাতে চাষী এবং কারিগরদের আয় আর একটু বাড়ে। ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮টি বুড লাক্ষা 
খামায় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে এইরকম আরও দুটি খামার স্থাপন করা হবে। পুরুলিয়া, 
বাঁকুড়া এবং মূর্শিদাষাদ এই তিন জেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রশিক্ষণ তথা-সার্ভিসিং কেন্দ্র কাজ 
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ফরছে। 
৩৪। বিভিন্ন নির্দিষ্ট কর্মপ্রকল্পের জন্য কি বরাদ্দ করা হয়েছে, “১৯৮৫-৮৬ সালের জন্য ব্যয় 
মঞ্জুরিসংক্রান্ত বিশদ দাবি সমূহ এবং তৎসংক্রাস্ত ব্যাখামূলক স্মারকপত্র” শীর্ষক আমাদের ওনং বাজেট 
প্রকাশন পু্তিকার ১২৮-১৯৯ পৃষ্ঠায় তার বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। 


৩৫। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, এই বলে, এই সভার মাননীয় সদস্যবৃন্দের সহযোগিতা এবং 
ররর রারানিরিরারলারি দার রানী 
ভাষণ শেষ করছি। 
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ডাঃ মানস ভূইঞ্যা £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, ক্ষু্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তার 
ব্যয় বরাদ্দের দাবী নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বর্তমান শিল্প ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদক্ষেপের কিছু অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান কিছু পরিকল্পনার কথা বলেছেন। 
কিন্তু যে কথাগুলি উনি বলেন নি কিন্বা ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে যাবার চেষ্টা করেছেন সেই জিনিসের 
দিকে মাননীয় সদস্য এবং মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টিপাত আশা করেছিলাম, কিন্তু পাই নি। 
প্রাথমিকভাবে তিনি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন কোন কোন খাতে কত টাকা বায় করেছেন 
এবং কত হাজার মানুষ সেই সব শিল্পের তাগিদে উপকৃত হয়েছে, এই সব বলেছেন। মন্ত্রী মহাশয়ের 
বক্তব্য শুনতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু আদতে সারা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের অবস্থা ষদি 
আপনারা ইন রিয়্যালিটি ফিল করেন, দেখেন এবং যদি বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে নেন তাহলে দেখা যাবে 
তার বক্তব্যের সঙ্গে বাস্তবের তফাৎ কতখানি আছে! তিনি তার লিখিত বক্তব্যের মধ্যে এটা জাহির 
করার চেষ্টা করেছেন যে, গ্রামীন অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে তার দপ্তরের অধীন বিভিন্ন 
বিভিন্ন খাতে যেসমস্ত সুঠাম এবং বলিষ্ঠ অর্থনীতির পদক্ষেপ রাখতে পেরেছেন, তা নাকি একটা 
এঁতিহাসিক। এটা একটা হাস্যম্পদ ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে তিনি তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে 
আই.আর.ডি.পি:র কথা বলেছেন। ভাল কথা। আমি প্রাথমিকভাবে সেই প্রসঙ্গেই আসছি। 


আমরা কি দেখেছিলাম? ১৯৮৪ সালে বিধানসভায় আমাদের একজন সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন 
মাননীয় মন্ত্রীর কাছে, তিনি তার একটি লিখিত উত্তর দিয়েছিলেন। কি দিয়েছিলেন? পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার একটি মিনিমাম টাগেটি করেছিলেন যে এতগুলি মানুষকে বিভিন্ন জেলায়, বিভিন্ন ব্লকে 
আই.আর.ডি.পি'র অধীনে বিভিন্ন পরিকল্পনায় - তারমধ্যে চুর এবং ভুটিরশিল্প একটা মুখ্যতঃ ভূমিকা 
রাখে- তার আওতায় আনবেন এবং ভার ভেতর দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক উদ্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবেন। আমরা কি দেখলাম? ১৯৮০/৮১ সালে টার্গেট ছিল ২ লক্ষ এক হাজার, ১৯৮১/৮২ সালে 
২ লক্ষ এক হাজার, ১৯৮২/৮৩ সালে ২ লক্ষ এক হাজার এবং ১৯৮৩/৮৪ সালের মার্চ পব্ত্তি ২ 
লক্ষ এক হাজায়। এটা টাচ সে ক্ষেত্রে যাজিতদেন্ট কি? ১৯৮৩/৮১ সালে উপকৃত হয়েছেন মাত 
২৮ হাজার ৪৮১, সেখানে টাগের্ট ছিল ২ লক্ষ এক হাজয়ি। তারপর ১৯৮১/৮২ সালে যেখানে টার্গেট 
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ছিল ২ লক্ষ এক হাজার সেখানে উপকৃত হয়েছেন ৫৪ হাজার ১১৬ জন। ১৯৮২/৮৩ সালে যেখানে 
টার্গেট ছিল ২ লক্ষ এক হাজার সেখানে উপকৃত হয়েছেন ৯৬ হাজার ৬১৬ জন। ১৯৮৩/৮৪ সালের 
মার্চ পর্যন্ত যেখানে টার্গেট ছিল ২ লক্ষ এক হাজার সেখানে উপকৃত হয়েছেন ১ লক্ষ ১২ হাজার ৮৫৮ 
জন। আপনাদের মন্ত্রী বিনয়বাবু এই উত্তর দিয়েছিলেন। এর থেকে কি প্রমাণ হয়? এর থেকে প্রমাণ 
হয় সদিচ্ছার অভাব। টাকা আছে, সরকার আছে, প্রশাসন আছে, কর্মচারী আছে, জেলা প্রশাসন আছে, 
ডিসট্রিক্ট ইভাষট্রিয়াল কপোরেশান আছে, সেন্টার আছে, জেলাপরিষদ আছে, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তর 
আছে, সবই আপনাদের। সেখানে লাল কাপড়ে বাঁধানো মানুষগুলিকে খুঁজতে আপনাদের কোন 
অসুবিধা হবার কথা নয় বিগত বছরগুলিতে, তাহলে পরিকল্পনা সফল হ'ল না কেন? এ ক্ষেত্রে ক্ষুত্র 
এবং কুটির শিল্পের মুখ্যতঃ ভূমিকা ছিল এবং বলা হয়েছিল এর মাধ্যমে এ মানুষগুলিকে অনেকখানি 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে এ বছরের বাজেট বক্তৃতায় আমরা কি দেখছি? আমরা দেখছি, 
বিগত ৪।। বছর ধরে যা করতে পারেন নি মাত্র ৬ মাসের মধ্যে সেই মিনিমাম টাগের্ট তড়িতড়ি করে 
ফিল আগ করার চেষ্টা করেছেন। ৪।| বছর ধরে যেখানে ৪০ পারসেম্টও করতে পারলেন না, মাত্র 
৬ মাসের ডেতরে সেখানে ৬০ পারসেন্ট করার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে একেবারে বিপ্লবের বন্যা 
বইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আমি মাননীয় মগ্্রীমহাশয়কে বলব, সত্যের অপলাপ করবেন না, 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্ত জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করুন। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি রাইটার্স বিল্ডিং- 
এর ঠান্ডা ঘরে বসে অফিসারদের উত্তর শুনে যে জিনিষটা মনে মনে অনুভব করেন সেটাই যদি 
লেখার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেন তাহলে আলাদা কথা কিন্তু তা না করে যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
সমস্ত জিনিষটা বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে সেটাই যথার্থ হবে। এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে 
জিজ্ঞাসা করি, কোন চেক ভালভ আছে? কোন ইনভেষ্টিগেটিং মেশিনারী আছে? কোন রকম সংস্থা 
আছে যা দিয়ে এই ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প দপ্তর যে সব নীতি গ্রহণ করেছিলেন সত্যি সত্যি সেগুলি 
ঠিকমত ইমল্লিমেনটেড হচ্ছে কিনা তা দেখার? তা ছাড়া এর ভেতর দিয়ে পার ক্যাপিটা ইনকাম 
কতটা বেড়েছে তাও কি আপনারা জানতে পারছেন? আপনারা ক্রেম করেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই 
ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প দপ্তর অনেক উন্নতি করে দিয়েছে, তা দেখার কোন সিসটেম আছে? আমাদের 
যতটুকু জানা আছে, নেই। তারপর রুগ্ন শিল্পের ব্যাপারে আপনারা ক্লেম করেন বিরাট বিরাট 
আপনারা মেজার্স নিয়েছেন। আপনি উৎসাহী লোক, আপনি উৎসাহী নিয়ে কাজ করলে আমাদের 
কোন আপত্তি নেই, আপনার সঙ্গে আমরা একমত হব যদি সত্যিকারের আপনি উৎসাহ নিয়ে কাজ 
করতে পারেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি দেখছি? আমরা দেখছি, সারা ভারতবর্ষের রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা 
যা, তার ১০।। পারসেন্ট শুধু পশ্চিমবাংলায়। 


[প.20-7.30 79.৮7.] 


সাড়ে এগার হাজার ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্ন হয়ে গেছে আপনার কার্ধকরী নেতৃত্বে এবং প্রশাসনিক 
কাঠামোর নেতৃত্বে, এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন? পারেন না। এটা কংগ্রেসের বানান গল্প 
নয়, এই সেদিন লোকসভায় এই রিপ্লাই হয়েছে। আপনি রুপ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কথা বলেছেন, 
সিক্নেস সম্বন্ধে ানালাইসিস্‌ করতে গিয়ে ইনসেনটিডের কথা বলেছেন, সে গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার 
জন্য সত্যি কথা বলতে কি আপনি কতগুলি কোরামিন ইঞ্জেকসনের কথা বলেছেন। কিন্তু আপনি কি 
তাদের প্রকৃতপক্ষে বাচিয়ে তোলার জন্য র'মেটিরিয়াল দিতে পারছেন, বিদুৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় . 
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[227 80111, 1985] 
ইনক্রাক্্রাকচার দিতে পারছেন? আপনি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের নাম করে কিছু কিছু জায়গা 
দিয়েছেন কিছু কিছু শিল্পকে, কিন্তু সে সব শিল্পের কাজ আছে কি? তারা তো ধুঁকে ধুঁকে মৃত প্রায় 
অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আপনি কি সেগুলির কোনো খোঁজ নিয়েছেন? যেগুলি আপনার করুনাধন্য 
নয় সেগুলি আজকে ফিভাবে মরতে বসেছে, আপনি কি তা জানেন? আমাদের কাছে খবর আছে 
ব্যাঙ্ডের ছাতার মত কিছু কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে, ফিকটিসিয়াস্‌ ইউনিট গড়ে উঠেছে, আপনার দপ্তর 
থেকে ইমপোর্ট লাইসেল গেয়েছে, এক্সপোর্ট লাইসেল পেয়েছে এবং যেখানে একজিসিটিং ইউনিটগুলি 
র'মেটিরিয়ালস পাচ্ছে না, সেখানে এই সমস্ত ইউনিট র'মেটিরিয়ালস নিয়ে দুর্নীতি করছে। আপনি 
আপনার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন, কিন্তু বাস্তব চিত্র সম্বন্ধে আপনি কোন 
কথা বলেননি। আপনি দয়া করে আপনার প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে এসব বিষয়ে একটু খোঁজ খবর 
নেবার চেষ্টা করুন। এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে ঘটনাগুলি প্রচার করবার চেষ্টা করুন। পশ্চিম 
বাংলায় কি ঘটছে? আপনার জেলা হাওড়ায় কি দেখছি আমরা? যে হাওড়াকে বলা হ'ত বামিংহাম 
অফৃদি ইষ্ট, সেখানকার অবস্থা আজকে কি হয়েছে? অতীতে আমরা দেখেছি হাওড়া শহরে এমন কোন 
গলি ছিল না যেখানে প্রাতি.ঘরে ক্ষুদ্র শিল্প ছিল না, হাজার হাজার মানুষের সে সমস্ত শিল্পের সঙ্গে 
জড়িত ছিল। হাওড়ায় আপনার বাড়ি, আপনি আজ ফুঁস করে ঢুকে তুস করে বেরিয়ে আসেন, 
হাওড়ার অসহায় মানুষ আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে । আজকে সেখানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের এমন 
অবস্থা যে মানুষগুলি হাহুতাশ করছে। মানুষগুলির আশা আকাথা নষ্ট হয়ে যাবার মুখে এসে 
গৌঁছেছে। আপনি আপনার বক্তৃতার মধ্যে যে সমস্ত ইন্ভাষ্টিয়াল এসটেট গুলি করেছেন সেগুলির 
সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন। কিন্তু আমরা দেখছি তাদের আপনারা কোনো রকম ফেসিলিটিস 
দিচ্ছেন না, র'মেটিরিয়ালস দিচ্ছেন না। আপনি চামড়া শিল্পের কথা বলতে গিয়ে মেদিনীপুরের একটা 
ইউনিট স্থাপনের কথা বলেছেন। এটা নিশ্চয়ই ভাল কথা। কিন্তু আজকে পশ্চিমবঙ্গের লেদার 
টেকনোলজির কি অবস্থা হয়েছে, সেটা কি একটু ভেবে দেখেছেন! আজকে র'মেটিরিয়ালস'এর 
থাকা সত্বেও, পশ্চিম বাংলায় প্রসেসিং'এর ব্যবস্থা থাকা সত্বেও লেদার টেকনোলজির ক্ষেত্রে, 
প্রডিউসড লেদার মেটিরিয়ালস'এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা লক্ষেনী, কানপুরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে 
না। এ ব্যাপারটা কি আপনি খতিয়ে দেখেছেন? আপনি কোনো রেমিড়ির কথা বললেন না, শুধু মাত্র 
বললেন দুটি ইউনিট স্থাপন করবেন। লেদার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের বর্তমান অবস্থা কি, সে 
কথাও বললেন না। এর থেকে আপনার দপ্তরের কত টাকা লাভ হয়েছে, তাও বলেননি। তারপরে 
আপনি তত্তবায়দের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। তাঁত শিল্পে কিনতু কিছু কাজ হচ্ছে আমরা জানি, 
কিন্ত কাজের চেয়ে অকাজই বেশী হচ্ছে, সেটা আপনি দেখেননি। আপনি দেখছেন অনেক এক্সপোর্ট 
বেড়েছে। ৩৫ হাজার মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে। আপনি এ বিষয়ে অনেক টাকা বরাদ্দ 
কযেছেন। সমবায়ের ভেতর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের পাবলিক এক্সচেকারের 
টাকা আজকে এই ক্ষেত্রে সরে আউট হয়ে যাচ্ছে। তন্তবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে এই জিনিস হচ্ছে। 
এগুলিকে ইনতেসটিগেসন করে ঠিক পথে চালিত করার কোন প্রচেষ্টা আপনার আছে বলে আমাদের 
মনে হচ্ছে না। আপনি '7:::-4.-) জেনারেসন'এয় কথা বলেছেন। ভাল কথা। কিন্তু আপনি প্রডাষ্ট্রের 
কোয়ালিটি এবং মার্কেটিং-এর কথা কি বলেছেন? না আপনি সে ফথা বলেননি। তারপরে ভালগুড় 
এবং জন্যান্য জিনিসপত্র খাদি ও গ্রামীণ পর্যদের মাধ্যমে উৎপাদন এবং বিপননের কথা বলেছেন এবং 
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এবিষয়ে একটা হেড-লাইন করেছেন। কিন্তু এই পর্যদের কাজকর্ম সম্বন্ধে এট সভায় অনেক সদস্যকেই 
অনেক কথা বলতে গুনেছি। তাদের কাজ কর্মের বিরুদ্ধে। খাদি কমিশন টাকা দিচ্ছেন স্বীকার করেছেন। 
আমার কাছে তথ্য আছে, পশ্চিমবঙ্গ খাদি পর্যদ, খাদি বোর্ডের যে সুনাম ছিল, যে কাপড় তৈরী হতো, 
যে তালগুড় তৈরী হতো, যে কাগজ তৈরী হতো, যে জুতো তৈরী হতো এবং আরোও সব নানা রকম 
জিনিষ তৈরী হতো সেই খাদি বোর্ডের পরিচালন ব্যবস্থার অপদার্থতার জন্য, অকর্মন্যতার জন্য তার 
সেই সুনাম নষ্ট করেছে। খাদি বোর্ডের সেই টোটাল নেট-ওয়ার্ক নষ্ট হয়ে গেছে। এর সঙ্গে যে শিল্পীরা 
জড়িত ছিলেন এবং এই খাদি বোর্ডের নেতৃত্বে যে সমস্ত ছোট ছোট ২0 ::7 ইন্ভাস্ট্িসগুলি গড়ে 
উঠেছিল সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী সেগুলি আজ শুকিয়ে গেছে। একথা ভেবে দেখেছেন কি? এই সমস্ত 
শিল্পীদের পরিবারের অবস্থার কথা চিন্তা করেছেন কি? আজকে মাঝারী শিল্পের মালিকরা, বড় বড় 
শিল্পের মালিকরা কায়েদা করে আইনের সুযোগ নিয়ে ছোট ছোট শিল্পের মালিকদ্র সুযোগ-সুবিধা 
ভোগ করছে। এটা প্রিভেন্ট করার পরিকল্পনা আপনার মাথায় এসেছে কি? আপনি স্মল স্কেল এবং 
কটেজ ইনভাস্ট্রিগুলিকে ইনসেনটিভ দেবার কথা বলেছেন। সেই সুযোগ নিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ীরা 
মাঝারী শিল্পের বড় বড় মালিকরা এর মধ্যে টোকবার চেষ্টা করছেন, এই ব্যাপারে প্রিভেন্ট করার 
চেষ্টা করছেন না। মাননীয় সদস্য স্্ী অদ্থিকা ব্যানার্জী মহাশয় একদিন মেনসান করতে গিয়ে বললেন, 
কতগুলি ফিকর্টিটাস স্মলক্ষেল কটেজ ইাস্ট্রিসের ইউনিট আছে তার সার্ভে রিপোর্ট আছে কি? আপনি 
এই সমস্ত ফিকটিটাস ইউনিটগুলিকে প্যাট্রোনাইজ করে র-মেটিরিয়ালস দিয়েছেন আর এদিকে 
এসট্যাবলিশড্‌ একজিসটিং ইউনিটগুলি পাচ্ছে না। সুতরাং এ ব্যাপারটা আমরা যদি জানতে না পারি, 
আপনি যদি জানাতে না পারেন তাহলে কে আমাদের জানাবে? কার কাছে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত 
চাইবো? আপনার কি কোন কমপ্লেন ডিপার্টমেন্ট আছে? সাধারণ মানুষ যদি অভিযোগ করে তাহলে 
উত্তর পাবে? আপনি এর বড় একটা বই ছেপেছেন বিরাট খরচ করে কিন্তু মাদুর শিল্প যে একটা 
অন্যতম শিল্প তার একটি কথাও আপনার এই বইতে দেই। এই মাদুর শিল্পে লক্ষ লক্ষ শিল্পী জড়িয়ে 
আছেন। তাদের পরিবারের অবস্থার কথাটা ভেবে দেখেছেন কি? আজকে ব্যক্তিগত ফড়েরা, ব্যক্তিগত 
মালিকানাধীন ববসায়ীরা কত টাকা এক্সপোর্ট করছে। কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপায়ে এগিয়ে 
আসছেন না? বিপনন কেন্ত্র স্থাপনের কথা বিভি্ন জেলায় বোর্ড অফ হ্যাভিক্রাফটস-এর মাধ্যমে এবং 
মঞ্জুষার মাধ্যমে করার কথা বলেছেন। কিন্তু কেন্্রগুলি কিভাবে কাজ করছে সেটা স্বরেজমিনে ঘুরে 
ঘুরে দেখেছেন কি? খালি জেলা-শাসক এবং জেলা পরিষদের সভাপতিদের প্রতি বছর একটি করে 
প্রদর্শনী করতে বলেন এবং আপনি জেলা পরিষদ ভবনে গিয়ে খালি ফিতা কেটে আসেন। এছাড়া 
আর কিছু হচ্ছে কি? সেইজন্য আপনার কাছে বিনীত আবেদন, আপনি নিজে দেখচুন। কুটির শিল্পে 
প্রসারের যদি মনোবৃত্তি থাকে তাহলে ইমপ্লিমেনটেসান প্রসিডিওর ঠিক করতে হবে। কোথায় ল্যাকুনা, 
ইমল্লিমেন্ট করতে গিয়ে সত্যিই সত্যিই ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা তারজ্ন্য চেক্‌ ভ্যান্য করার দরকার 
আছে। পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত বিভাগগুলিতে চেক করার দরকার আছে। তারপর ডি.আই সির কথা 
বলেছেম। এরা এাডভাইস দিচ্ছেন পরিকল্পনা করছেন। 'ইতাস্্িয়াল সেক্টরে ইভাসন্ট্রয়াল এসেষ্টে 
দায়ণ নাকি পরিফল্পনা করে যাচ্ছে, কিসব রুণরেখা তৈরী করছে। কিন্তু ব্রকগুলিয় অধিকাংশ জায়গায় 
ইজ পাল অফিসার নেই। এই দপ্তরের মেরুদণ্ড হিসাবে এরা কাজ করুন। জেলা স্তরে এবং নক স্তরে 
গ্লানিং এয় কথা বলেছেন। ডিদ্্িকট শ্্যানিং বোর্ড এবং শ্লক প্র্যানিং যোর্ড তৈরী কযবেন। কিন্তু লক 
সয়ে তাকিয়ে দেখুন, পপ্চিমযাংলার মানুষের উন্নয়নের জন্য বলকগুলিতে ইন্ভাসন্ত্রিয়াল অফিসার দিতে 
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পারেননি। প্ল্যানিং বোর্ডগুলিতে ডব্রুবিসি.এস এবং আই.এএসদের কথায় শ্লান হবে। তাদের মর্জির 
উপর নির্ভর করে এবং কিছু সংখ্যাক অফিসারদের উপর নির্ভর করে কিন্তু তারা টেকনিক্যাল 
এজসপার্টদের মূল্য দেন না এবং সুযোগও দেন না। 


[প.30-7.40 7.7] 


যেখানে ডিসি প্ল্যানিং বোর্ডে আপনারা কোন রকম টেকনিক্যাল অফিসারের প্রভিসন 
রাখেন নি, অধিকাংশ ব্লকে ইন্ডাসট্রিয়াল অফিসার নেই বললেই চলে। সেখানে আপনারা আমাদের 
স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বিধানসভার এই ঠান্ডা কক্ষে বসে সুন্দর সুন্দর কথা বলে, এটা আপনি চিন্তা করুন, 
দেখুন আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা এবং ভবিষ্যতে এই দপ্তর কি হবে, এবং এই দপ্তরের ভিতর 
দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি বলবে সে কথাটা ভাবার দরকার আছে। আজকে আমরা কি দেখতে 
পাচ্ছি? আজকে মূলতঃ যে জিনিষগুলি আমার লক্ষ্যে এসেছে, সেটা হচ্ছে কি? ডিলেড 
ইলেকাঞ্ তাহা এবং ল্যাক অফ পাওয়ার সাপ্লাই, এই হচ্ছে মূল কারণ। তারপর কি দেখা যাবে, 
আজকে আপনারা ডবলিউ,.বি.এফ.সি যেটা তৈরী করেছেন আজ আমাদের জেলায় জেলায় যেগুলি 
আছে তার মাধ্যমে ডিআই.সি, সঙ্গে করে স্কীম ভেটিং করে ব্যাঙ্ক অথবা আমাদের 
ডবলিউ.বি.এফ.সি'র সুদে আপনারা ছোট ছোট এক্ট্রাপেনার করে এক্টাবলিষমেন্ট করার চেষ্টা করছেন। 
কিন্ত আজকে তাদের রোলটা কি? আজকে যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি করেছেন তাদের জমা দিয়ে 
বেরিয়ে আসতে একটা ছেলের ৩ বছর সময় লাগবে। পেছনে পেছনে ঘোর, আর এক একটা অফিস 
দুনীতির আখড়া, প্রত্যেকটি ডি.আই.সি. অফিস দুনীর্তির আখড়া হয়েছে। আমি জানি, আপনি নিজেই 
অনেক জেলায় ঘুরে অবহিত হয়ে এসেছেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন জেলার অফিসগুলি দুর্নীতির 
আখড়া। সেখানে স্কীম জমা দিলে ৩ বছরের আগে স্কবীম ভেটিং হয় না, তারপর ডবলিউ.বি.এফ.সি. 
তারপর ব্যাঙ্ক, তারপর সীড মাণি, ওয়াকিং ক্যাপিটাল, এইসব নিয়ে একটা মহাভারত। এর মাঝখানে 
বসে একটা বেকার যুবক যাদেরকে আপনারা এঁ ৫০টাকা কি সব বেকারভাতা দিতেন এখন আবার 
কি সব এ সীড মাণির কথা বলেছেন, নূতন একটা স্বপন দেখাচ্ছেন এই বাজেটের ভিতর এ সব 
আছে। আজকে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখা আপনারা বক্তব্যের মধ্যে 
থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তা নেই। এর জন্য পশ্চিমবঙ্গের যুবকেরা আজকে হতাশ হয়েছে, আজকে 
পশ্চিমবঙ্গের উপর ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে যারা ইচ্ছা প্রকাশ করে এদের ব্যাপারটা একটু 
দেখা দরকার। আপনারা বড়াই করেছেন, যে আমরা বেকারদের মীড মাণি দিয়ে তাদের ক্ষুত্র শিল্সের 
সঙ্গে যুক্ত করব। একবারও তো বললেন না যে ১৯৮৩ সালের ১৫ই আগষ্ট তদানীনতন প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন যে প্রতি বৎসর দেশের আড়াই লক্ষ বেকার যুবককে আমরা 
২৫ হাজার টাকা করে সাহায্য দেবে, প্রতি রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্প দপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা করব। জেলার 
ডি.আই.সি.র ম্যানেজারের সহযোগিতায়, ন্যাশ্যানাল ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় এই সাহায্য আমরা পৌঁছে 
দেব। পশ্চিমবঙ্গে এই বাবদে আমার কাছে যেটুকু খবর আছে- ধায় ৩০ হাজার বেকার যুবকদের এই 
সাহায্য পাবার কথা, কিন্তু কি হয়েছে? হাজার হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে আছে। স্কুটিনি করার লোক 
নেই, বস্তা বঙ্গী হয়ে পড়ে থেকেছে, উই এবং দুরে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। একটা গ্যানেল নেই, 
কোন সিরিয়াল ইন্টারভিউ নেই। উল্টে দোষ দিচ্ছেন এ ন্যাশানালাইজড ব্যাঙ্ককে। টাকা.নাকি সয 
দিচ্ছে না, একটা অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করছেন নিজেদের অপদার্থতা ঢাকার জন্য। বেকার 
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যুবকদের প্রবঞ্চনা করে যে সমস্ত স্বীমগ্ডলোকে ফেল করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এবং পদাচ্ক 
অনুসরণ করে সেই জিনিষটাকে সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত রেখেছেন। বক্তব্য এবং লেখার ভিতর দিয়ে 
প্রকাশ না করে আজকে নিজেদের একটা বড় কথা বলার চেষ্টা করেছেন যে এবার আমরা অনেক 
সীড মাণি দিচ্ছি, ওহে বেকার যুবকরা তোমাদের এবার আমরা সীড মাণি দিচ্ছি, ব্যাঙ্ক তোমাদের জন্য 
সাহায্য করবে, তোমরা পরিকল্পনা কর, তোমাদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার উদার হাতে এগিয়ে আসছে। . 
এটা কার নীতি? কি করেছেন, আমি জানতে চাই আপনি উত্তর দেবার সময় বলবেন গত দুটি আর্থিক 
বছরে কেন্দ্রীয় ঘোষিত নীতি অনুযায়ী যে টাকার একটা নয়া পয়সাও রাজ্য সরকারের বা আপনার 
দপ্তরের নয় সে টাকা কতজন বেকার যুবক কে দিয়েছেন? আমি আপনার কাছে আবেদন করছি যদি 
সত গ্রামীণ শিল্পকে ভালবেসে থাকেন, যদি তার প্রতি আপনার সত্যিকার মমত্ববোধ থাকে তাহলে 
এদিকে একটু দৃষ্টি দেবেন। গ্রামীণ শিল্প এক সময় ঘরে ঘরে চরকার গান শোনাত, মানুষ যে খাদি 
তৈদী করত, কাগজ তৈরী করত, গুড়, সরষের তেল নানা জিনিষপত্র তৈরী করত এবং তার সঙ্গে 
যুক্ত যে পরিবারগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজেরা এগিয়ে যেত সেই খাদি গ্রামীণ শিল্পকে 
আপনি জোর দেবেন, এবং এই খাদি বোর্ড, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের খাদি বোর্ডের যে অপদার্থতা, 
অকর্মন্যতা চলছে যে অর্থনৈতিক অপচয় চলছে তার বিরুদ্ধে আপনি নিশ্চয় পদক্ষেপ নেবেন এবং 
সুষ্ঠুভাবে চিন্তা ভাবনা করে নিশ্চয় আগামী দিনের ক্ষুদ্র শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটা চেষ্টা 
করবেন কিন্তু যে সমস্ত ভাবধারা আপনার লিখিত বক্তব্যের মধ্যে নেই বলে আমি এর বিরোধিতা 
করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 


শ্রী সতীশ চন্্র বিশ্বাস £ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় ক্ষুদ্র কুটির শিল্প 
বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় যে বাজেট এখানে রেখেছেন সে সম্পর্কে আমি দু চারটি কথা বলতে চাই। 
বিশেষতঃ বিরোধীদলের ডাঃ মানস ভূঁইয়া যেভাবে বলেছেন তার কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে একটা 
কথা। যার লজ্জা আছে এক কান কাটা সে উঠানের বাইরে দিয়ে যায়, আর যার দুকান কাটা যে 
উঠানের ভিতর দিয়ে যায়। বামফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন যে দপ্তর আছে তারমধ্যে কুদ্রকুটিরশিল্প এমন 
একটি দপ্তর যার গুরুত্ব অপরিসিম এবং আজকে সেই দপ্তর নিয়ে দুই চারটি কথা বলবার সুযোগ 
পেয়ে আমি গর্বিত। আজকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে দিয়ে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তার 
যদি তুলনামূলক বিচার করা যায় তাহলে বলতেই হবে যে, সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ দপ্তর হচ্ছে 
ুত্রকুটিরশিল্প দপ্তর। আপনি জানেন যে, বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্ম - সমন্ত 
কিছুর সঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে কুটির শিল্প। বাংলার, বিশেষ করে অখন্ড বাংলার ভোর বাংলার ভোর 
বেলায় নমাজের আজান, দুপুরে বাউলের সঙ্গীত এবং সন্ধ্যায় কীর্তন ও খোল কতার্সের আওয়াজের 
সাথে তাতের মাকুর খটখটানির আওয়াজ মিলে মিশে থাকতো এবং এই সবকিছু নিয়েই বাঙ্গালীর 
সংস্কতি, এই সবকিছু নিয়েই বাংলার কৃষ্টি, বাংলার গর্ব। তাকে ধ্বংস করে দিল & কংগ্রেস। 
পশ্চিমবাংলার রাপকার স্বর্গীয় ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়কে স্মরণ করি, তবে তিনি পশ্চিমবাংলায় ভারী 
শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে কুটির শিল্পকে উপেক্ষা করে গেছেন। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষা করা 
হোল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত। সেই সময় তারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছিলেন ঠিকই, 
তবে সেটা ছিল ছুরি, কাঁচি, পাইপগান, রিভলবার শিল্প। এই সমস্ত অন্ত্শস্ত্রের কুটিরশিল্পকে তারা ঘরে 
ঘরে আমদানী করেছিলেন সেদিন। এছাড়া অন্য কোন কুটিরশিল্পের উন্নতি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ 
পর্যন্ত হয়নি। আমি বলতে চাই যে, আবার শুরু হয়েছে বাংলার ঘরে ঘরে সেই তাতের ঘটঘটানি। 
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ওঁরা বলছিলেন যে, আই.আর.ডি.পির মাধ্যমে কোন উন্নতি হয়নি। কিন্তু আমি তদের বক্তব্যকে খণ্ডন 
করে এখানে কয়েকটিমাত্র তথা তুলে ধরছি। ষষ্ঠ যোজনাকালে ১৯৮০ সালে যেখানে ইউনিটের সংখ্যা 
ছিল ৪৯,২০০, ১৯৮৪/৮৫ সালে সেটা গিয়ে ৯২,০০০ হাজারে এবং ১৯৮৫ সালের বর্তমান সময় 
পর্যস্ত তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষে এবং সপ্তম যোজনাকালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৫০ শতাংশ 
তাতশিক্প সংগঠিত সমিতির মধ্যে চলে আসবে। ওঁদের সময়, ১৯৭৭ সালে তন্তজের বিক্রী ছিল ২ 
কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, আজকে আমরা সেই বিক্রীকে ৪০ কোটি টাকায় দাঁড় করিয়েছি। আর তত্তত্রীর 
তাতশিল্পের কথা তো আপনারা ভুলিয়েই দিয়েছিলেন বোমায় শবে । আজকে সেই তত্তত্রী ১৯৭৯/৮০ 
সালে ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকার তাতবন্ত্র বিস্রী করেছে এবং সেই বিক্রী ১৯৮৪/৮৫ সালে হয়েছে 
৭ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অথাৎ সর্বসাকুল্লো বিক্রি হচ্ছে ৫০ কোটি টাকা। ২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে 
৫০ কোটিতে দীয়িয়েছে, এর মানেটা কি? এটা আপনারা কল্পনা করতে পারছেন না। আপনাদের সময় 
তন্তত্রী একটাও ছিল না, এখন সেটা ৬৩তে দাঁড়িয়েছে। তন্তজ বিপননীর সংখ্যা ৩৭ থেকে ১১২টিতে 
গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এইগুলি নাকি উন্নতির কোন ব্যাপার নয়, সাফল্যের ব্যপার নয়, এই গুলি নাকি 
ব্র্থতা! অবাক হয়ে যাই ওনাদের কথা শুনে। তারপর দেখুন তাত শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলি, ক্ষু্র এবং 
কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পুঁজি এই দপ্তর উদ্যোগ নিয়ে আদায় করেছে। ব্যাঙ্ক 
থেকে টাকা দেওয়ার অভ্যাস ছিল না, বিশেষ করে ব্যাঙ্কাররা টাকা দিত না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে 
কি পরিমান টাকা পাওয়া গেছে সেটা আমি বলছি। ১৯৮১-৮২ সাল্লে ৩৯.২২ কোটি, ১৯৮২-৮৩ 
সালে ৪৩.৬২ কোটি এবং ১৯৮৩-৮৪ সালে ৫০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে 
কোটি কোটি টাকা এই দপ্তর আনছে। আই.আর.ডি.পির মাধ্যমে লক্ষাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর 
ফলে ১ লক্ষ পরিবার উপকৃত হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারে ৫ জন করে সদস্য ধরলে ৫ লক্ষ লোক 
উপকৃত হয়েছে। এমপ্রয়মেন্ট-এর দিক থেকে বিভিন্ন সেক্টরে এই দপ্তর উন্নতি এবং অগ্রগতি 
ঘটিয়েছে! ১৯৮৪-৮৫ সালে ১ লক্ষ ১৭ হাজার মানুষ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার 
মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। সব্ববসাকুল্যে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার মানুষ এবং তাকে ৫ দিয়ে গুন করলে 
- প্রতিটি পরিবারের যদি ৫ জন সদস্য ধরা হয় - ১৫ লক্ষ মানুষ এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে। আরো বেশী 
লোককে যুক্ত করা যেত বৃহৎ শিল্পের অগ্রগতি ঘটানো যেত। হুলদিয়ায় পেটরে(./:১। কমপ্লেক্স, 
সপ্টলেকে ইলেকট্রনিক কারখানা, হলদিয়ায় জাহাজ মেয়ামত কারখানা, সার কারখানা এই সব বৃহ 
শিল্পের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যেত তাহলে সর্বসাকুল্যে পস্চিনবাঃুা বেকার 
থাকতো না। কিন্তু প্রথম থেকে সমস্ত দিক থেকে চত্রান্ত করে এখানে বৃহৎ শিল্পের অগ্রগতি বাহত 
করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত দিক থেকে পশ্চিমবাংলাকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করা 
হয়েছে। এর উপরও আপানারা আবার বড় বড় কথা বলেন, আপনাদের লজ্জা করে না। ক্ষুদ্র এবং 
কুটির শিল্পের আলোচনার সময় আপনাদের নীরব থাকা উচিত। আপনারা শুরু বিরোধিত। করার জন্য 
বিরোধিতা করলেন। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী হাশয়কে বলবো আপনি যেভাবে সাফল্য অর্থন 
করেছেন তাতে গোটা পশ্চিমবাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার পেছনে. আছে এবং আময়াও আছি। 
আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করবে আপনি অস্তত সুন্দরবনের দিকে একটু নজর দেরেন। 
এখানে লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ বাস করে, এখানে কোন বৃহৎ শিল্প নেই। কিন্তু এখানে সুর ও কুটির 
শি্ের সম্ভবনা আছে। নদীয়া ছেলার বগলা, হাঁসখালি, আড়ংঘাটা এবং হযিগযাটায় যাতে কু ও 
কুটির শিল্পের মাধ্যমে উন্নতি ঘটানো! যায় তার জন্য জাগনি একটা ্যবস্া ফরবে। এই কথা বলে 
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এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
[1:49-7.50 0.7] | 


জী অদ্থিকা ব্যানাজী $ মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্প দপ্তরের মন্ত্র 
রী প্রলয় তালুকদার মহাশয় স্মল- স্কেল খ্যার্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রির উপর যে বাজেট এনেছেন তার ভ্যালু 
হ'ল ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা। বর্তমানে যে অবস্থা, পশ্চিমবাংলায় যে ভাবে বেকার 
বাড়ছে তার থেকে উদ্ধার পাবার একটা রাস্তা হ'ল গ্রামে গ্রামে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি গোড়ে তোলা। যদি 
এইগুলি গোড়ে তোলা না যায় তাহলে কোন দিন এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে 
না। তাই এই রকম একটা ডিমান্ডে যা টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমার মনে হয় এটা অত্যত্ত অল্গ। 
এই অল্প টাকা দিয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি করবেন সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। মন্ত্রী 
মহাশয়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, আমরা একই জেলার লোক। সুতরাং কয়েকটি 
ক্ষেত্রে আমি দেখেছি তিনি ডেভলপমেন্ট নিশ্চয়ই কিছু করেছেন। আমার পুববর্তী বক্তা কটেজ ইাষট্ি 
সম্বন্ধে হাইলাইট করলেন যে তাতশিল্পে উন্নতি হয়েছে। এই শিল্পে আমরা যে প্রডাকসন দেখছি, তাতে 
তাকে কংগ্রাচুলেশান জানাচ্ছি। এই ব্যাপারে তিনি অনেক উন্নতি সাধন করেছেন এবং তাতের সংখ্যা 
অনেক বেশী বাড়িয়েছেন - একথা ঠিক। কিন্তু প্রাকসন কত করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের জানার 
দরকার ছিল। উনি তন্তজ বা অন্যান্য সেলিং অগনাইজেশন সম্বদ্ধে বলেছেন। এর পার্সেন্টেজ অফ 
ভ্যালু বেড়েছে, অথাৎ সেল অনেক বেড়েছে। কিন্তু এই সেল পশ্চিমবঙ্গে কতটা হয়েছে, তা তিনি 
বলেন নি। কণটিক, মাদ্রাজ থেকে কোটি কোটি টাকার মাল নিয়ে এসে তত্তজের মাধ্যমে বিক্রি করে 
এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কমার্সিয়াল সাইডে লাভ করছে বা বিক্রি করেছে, সেটা আমরা দেখছি। কিন্ত 
আমরা ইন্টারেষ্টেড হচ্ছি এই ব্যাপারে যে, আমাদের এখানে কত পরিমাণ প্রডাকসন হচ্ছে, আমাদের 
এখানকার মানুষ কি পরিমাণ কাজ পেল এবং মোট টাকার কত পরিমাণ আমাদের এখানে রইল। 
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসাবে আমরা এই ব্যাপারে বেশী ইন্টারেষ্টেড। আমি কটেজ ইন্ডাস্ট্রি সম্বন্ধ 
বিশেষ কিছু বলতে পারব না, এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু জ্ঞান আমার নেই। তবে একথা জানি যে, 
এই কটেজ ইন্াস্ত্রিকে গ্রামে গ্রামে নিয়ে না যেতে পারলে বিশেষ উন্নতি ঘটান যায় না। সারা 
ভারতবর্ষের মধ্যে হাওড়ার জেলা এক সময়ে স্মল হ্কেল ইন্ডাষ্ট্রির গীঠস্থান হিসাবে আখ্যা পেত। এই 
জেলার স্মল স্কেল ইন্াষ্ট্রির ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। হাওড়া 
জেলার যে ডিছ্টরি্ট ইনডা্্রিয়াল অফিস আছে, সেই অফিসটা প্রাকটিক্যালি গভার্মেন্ট বিরাট ব্যয়ভার 
বহন করে চালাচ্ছেন। আপনি যদি সেখানে গিয়ে তাদের কাছে রিপোর্ট চান যে হাওড়া জেলাতে সিক 
ইন্ভাষ্টির কতগুলো আছে, তাহলে দেখতে পাবেন যে, সেগুলি ভালভাবে চলছে না, প্রায় বন্ধ হবার 
উপক্রম হয়ে রয়েছে। আপনাকে তারা উপযুক্ত পরিসংখ্যান কিন্তু দিতে পারবেন না। ব্যক্তিগত ভাবে 
আমি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বহুবার সেখানে গিয়েছি। বহু কলকারখানার সঙ্গে 
ব্যাক্তিগতভাবে যুক্ত থাকার জন্য আমি বলতে পারি যে, বু কলকারখানা আজ বন্ধ হবার মুখে। 
একথা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি। একথা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পায়ি যে, তাঁরা তাদের 
খ্যাডভাইস করতে পারেন নি। অথহি তারা আমাদের জানাতে পারেন না যে, এই শিল্পের গাকচুয়াল 
পজিসান কি। আমরা জানিনা, সারা পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে তাদের রেকর্ড কি আছে? হাওড়া জেলা 
একটা মন্ত বড় ইনাসট্িয়াল এরিয়া। অন্য এলাকায় ইন্ডাস্ট্রি অফিসার পয্স্তি নেই। সেখান থেকে কি 
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করে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয় এবং দেখান হয় যে - এতগুলি কারখানা বন্ধ, এতগুলি কারখানা 
খোলা ইত্যাদি ইত্যাদি? এগুলি আমার মাথায় আসে না যে, এই সমস্ত তথ্য আপনি পান কোথা 
থেকে? এই সমস্ত ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রির মালিক হন সাধারণত ছোট ছোট মালিকেরা, যাঁদের অধীনে 
মাত্র ৫/১০ জন কর্মচারী কাজ করেন। এই সমস্ত ইন্াস্ট্রির মালিকেরা যখন এঁ ইন্ডা্ট্রিয়াল এষ্টেট 
অফিসে যান, তখন সেই অফিসের সিঁড়ি ভেঙে ম্যানেজারের ঘরে গৌঁছুতে এক সপ্তাহের ভেতরেও 
পারেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সেখানে যে পরিমাণ দুর্নীতি চলছে, তা বর্ণনার অতীত। 
আপনি যদি একটা কারখানা খোলেন, আপনি নিশ্চয়ই প্রথমে সেখানে যাবেন এ্যাসেসমেন্ট করার 
জন্য। আপনার কি দরকার, কি র্য ম্যাটেরিয়ালস্‌ দরকার তা জানতে চাইবেন। যিনি কোন ফাউদ্ডি 
করতে চান, তার প্রয়োজন পিগ আয়রন, কোল এবং মাইল, স্টীল ইত্যাদি। এই সব কিছুর জন্য 
এ্যাসেস্মেন্ট করা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাপারে বিরাট প্রবলেম হচ্ছে এ্াসেসমেন্ট 
করান। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুরেও তিনি সেই কাজটুকু করাতে পারেন না, বার বার 
করে ফিরে আসতে হয় তাকে । অথচ দেখা যাবে, যার অন্য বহু জায়গায় অনেক ফিকাটিসাস্‌ 
কলকারখানা আছে, সে সমস্ত মালিকের ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট কারখানা আছে, তাদের জন্য 
কোটা আলাদাভাবে রেখে দেওয়া হচ্ছে। এ কোটা, মাল ইত্যাদি প্রকৃত কারখানাগুলোর জন্য নাম কা 
ওয়াস্তে থাকে। বাস্তবে কিন্তু এ সমস্ত ছোট ছোট কারখানাগুলো চলে না। আপনারা অন্তত একট 
ভিজিলে্স ডিপার্টমেন্ট করুন ইন্ভাষ্ট্রির জন্য। আপনাদের ডিন্টরিক্ট ইস্ডাস্্িয়াল অফিসার আছেন তার 
কাজ হচ্ছে সব কিছু ঘুরে দেখা এবং তাকে সমস্ত কারখানার মাস্থলি রিপোর্ট দেওয়ার কথা কিন্তু তা 
কি করেন? আপনার যে ডিপার্টমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্মল ইন্তাষ্ট্রিজ কপোররেশান-এটি একটি বিশাল 
ডিপার্টমেন্ট। এখানে একজন আই পি এস অফিসারকে রেখে দিয়েছেন যিনি এক সময়ে জুট মিলের 
আই জে এম এর এ্যা্ডাইসার ছিলেন, সেখানে গ্যাডভাইস দিতেন এবং এই প্রোগ্রেসিভ "গভর্ণমেন্ট 
তাকে এনে বসিয়ে দিয়েছেন, তার কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে? ছোট ছোট যে এন্টার 
প্রেনিয়রগুলি আছে সেগুলি খোলবার জন্য আমি দায়িত্ব নিয়ে দুবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি, 
কিন্তু দেখা পাই নি। আমি একজন এম.এল.এ হিসাবে যাই নি, সাধারণ মানুষ হিসাবে এইসব ছোট 
ছোট কারখানার রিপ্রেজেনটিভ হিসাবে দেখা করতে গিয়েছিলাম, প্রায় ২ ঘন্টা বসে চলে আসতে বাধ্য 
হয়েছি এবং এইভাবে দুবারই তিনি মিটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার দেখা 
করবার সময় কোথায়। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করবো তিনি যাতে এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি দেন, 
কারণ ছোট ছোট এন্টার প্রেনিয়রদের সময় অল্প, তাদের একটু গাইড করতে হবে, তা না হলে তারা 
নানা রকম প্রজেক্ট কিভাবে করবে, তার বুদ্ধি তাদের নেই, কারখানা চালাতে গেলে যে সব বুদ্ধির 
দরকার সেগুলি যদি আপনার দপ্তর থেকে তারা না পায় তাহলে তারা কাজ করবে কি করে, প্রজেইট 
রিপোর্ট যেটা দেওয়ার কথা সেটা যদি ঠিকমত না দিতে পায়ে তাহল্গে নতুন নতুন কারখানা কি করে 
হওয়া সম্ভব? এই বিষয়ে নানা রকম :০:ম্যালা আছে যেমন ব্যাঙ্কের কাছ থেকে যে টাকা পায় 
সেক্ষেত্রেও এক দুরীতি দেখা যায়। সেখানে ইভাস্্িয়াল অফিসারের কাছে কাগজপত্র যে পাঠান হয় 
সেগুলি বারে বারেই ঘুরে আসে, ফলে বাঁক্ক থেকে ঠিকমত খণ নেওয়া যায় না। সেইজন্য আমার 
অনুরোধ এই একটা ব্যাপারে অন্তত আপনায়া জেনুইন হন, একটু পারদর্শিতা দেখান। এই দপ্তরে কো- 
অর্ডিনেশান কমিটির একটা বিরাট গ্রুপ আছে, তারাই সত্যিকারের এই দণ্তরটিকে দেখাশোনা করে, 
এখানে যাবার ক্ষমতা কারোর নেই। হাওড়া এককালে কারখানায় ভার্তি থেকেছে আর এখন অধিকাংশ 
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কারখানা বন্ধ হয়ে পড়েছে। আজকে বহু মধ্যবিত্তক কারখানার '/4..4:০ চিন্তা, উদ্বেগ যে এই প্রফিট 
যা হচ্ছে তাতে চলতে পারে না। আঙ্গকে প্রায় ১৫০টি মিডিয়াম কারখানা বন্ধ হয়ে পড়েছে, ১০০টি 
প্লাসটিক কারখানা প্রায় অন্য রাজ্যে যথা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে চলে যাচ্ছে। আপনারা হোসিয়ারী 
ইন্ান্ত্রির কথা বলেছেন, আজকে ধায় হোসিয়ারী ইন্ভাস্ট্রি বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে, আর্দেক 
শিল্প লুখিয়ানায় চলে গেছে। চামড়ায় পশ্চিমবঙ্গে পায়োনীয়র ছিল তাও আজকে চলে গেছে। মাকের্ট 
কম্পিটিশানে আজকে কোন সুযোগ পাচ্ছে না। সেইজন্য এই ব্যয় বরাদ্দের বিরোধীতা করে আমি 
আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
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জী সরল দেব ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আমাদের ক্ষু্্ ও কুটির শিল্পের মন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দের 
দাবী পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে দুএকটি কথা বলতে চাই। ১৯৫৬ সালে ১১ই জুন 
পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন তৎকালীন লোকসভার সদস্য এবং শিল্প মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ মাচরী। 
এটা আমাদের কথা নয়, স্বয়ং জয়নাল সাহেবের কথা, তিনি তখন ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৭ সাল 
পর্যন্ত ক্ষুত্র ও কুটির শিল্পের মন্ত্রী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে এবং তখন সিদ্ধার্থবাবুও এটার প্রতিবাদ 
করেছিলেন। ইস্পাত এবং লৌহ শিল্পকে এখানে মূল ক্ষেত্রে হিসাযে ঘোষণা করা হল অথচ ইকুইজিশান 
অফ ফ্রেটস্‌ খ্যান্ড প্রাইসেসের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম এই রাজ্যের নিজস্ব শিল্প এই রা্য থেকে অন্য 
রাজ্যে চলে যাচ্ছে যেমন কাচা তুলার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই কাচা তুল! যখন এখানে আসে তার বেশী 
থাকে এবং এতে শ্রমিকরা ২৪ শতাংশ মজুরী কম পায়- একথা কিন্তু কেউ বললেন না। মানসবাবু 
বললেন যে আপনারা কেবল কেন্দ্রে কেন্দ্র করছেন কেন? কেন্দ্রের কথা তো আসবেই কারণ 
আমাদের আর্থিক বিনিয়োগ কেন্ত্রীয় সরকার পরিচালনা করেন, রাজ্যের হাতে আর্থিক ব্যাপারে চাবি- 
কাঠি নেই। ১৯৫৬-৫৭ সালে এল.আই.সি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য মহারাষ্ট্রে এবং গুজরাটকে 
যৌথভাবে ৪৫ কোটি টাকা দিয়েছিল। এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গলে ১৯৫৬-৭৭ সালে ৩৭ কোটি টাকা। 
১৯৬৭ সালে দেখলাম মহারাষ্ট্র গুজরাট মিলিয়ে ১৭৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। সেখানে পশ্চিমবাংলাকে 
দেওয়া হল ৪২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। শিল্পোনয়ন ব্যাঙ মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটকে মিলিয়ে দিলেন 
১১৮ এবং ৪৩ কোটি টাকা, সেখানে পশ্চিমবাংলাকে দিলেন ৪১.২১ কোটি টাকা সুতরাং এই প্রশ্নগুলি 
আসবে। ১৯৭৫ সালে এই রাজ্যে স্মল স্কেল ইন্াস্ট্রিজ এর জন্য ৯০.৪৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিল। 
আর ৮৩ সালে ৪৭.৪৪ লক্ষ টাকা। ২৫৪২ কুটির শিল্পের মধ্যে ২৫০৩ টি স্মল ইন্ভাস্ট্রিকে লোন 
দেওয়া হয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেট ওদের আমলে হয়নি। ১৯৮০ সালে ১৪ টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এট্টেট ছিল 
আজকে সেটা বেড়ে গিয়ে ২৮টি হয়েছে। বিদুুতের কথা বলেছেন ১৯৮১ সালে ১২৬৮৯ পার্সেন্ট 
যেটা ছিল সেটা ৮৩ সাঙ্গে বেড়ে গিয়ে ১৪৫.৭ পারসেন্ট হয়েছে। সিক ইন্ডাস্ট্রির কথা বললেন এই 
বিষয্ে তামিলনাড়ুতে ২০.৩ পারসেন্ট সিক হয়েছে। মহারাষ্ট্রতে ১৮.৯ পারসেন্ট, কর্ণটিকে ১৩.৭ 
পারসেন্ট এবং পশ্চিমবাংলায় ১০.৩ পারসেন্ট। সুতরাং রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে অনাদায়ীর টাকার পরিমাণ 
পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ৭১.৫৪ কোটি টাক সেখানে মহারাষ্ট্রে সেটা ১১০.৩৬ কোটি টাকা। আমাদের 
কিছু কিছু ক্রটি-কিচ্যুতি নিশ্চয় থাকতে পায়ে। কিন্তু মানসবাবু বললেন না যেটা এই রাজ্যে ওরা 
থাকাকালীন করেন নি। এই মন্ত্রীসভা মহারাষ্ট্রের মতন সিডা করেছেন। এটা নূতন নুতন নিয়ম 
এন্িপেরিওরদের সাহায্য দেবায় জন্য কয়েছেন। এই 95035 ৮৩ সালে এটা হবার পর ২৯১টা 


